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ভূমিক৷ 
পর্বতারোহী মহলে অমিয় মুখোপাধ্যায় একটি পরিচিত নাম । একটি পর্বতাভিষানে 
আমি তার সঙ্গী ছিলাম । সেই থেকে তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ নিরবিচ্ছিন্ন । 
শৈলারোহণ প্রশিক্ষকদের মধ্যে তার স্থান বরাবরই একটু ম্বতন্ত্র। বর্তমান প্রজন্মের 
প্ৰতারোহীর্দের মধ্যে অনেকেই তার ছাত্র । পায়ের পাতার অদ্ধেকটাই তার 
নেই - সবই গেছে তুষারক্ষতে । তবু তার প্রশিক্ষণে কোনও ভাটা পড়েনি । 
ছোটদের এযাড ভেঞ্চাব্রম্খী করে তোলার জন্যে নান পরাক্ষা নিরীক্ষা অমিয় 
সমানে চালিয়ে যাচ্ছে । ভারতের পর্বতারোহণ বিষয়ক একমাত্র মাসিক হিম্বস্তের 
সম্পাদক হিলাবে, তার নিরলল প্রয়াসের আমি একজন প্রতাক্ষদশী । নিতাস্ত 
কণ্তব্যের খাতিরেই তাৰ প্রচেষ্টাকে আমি হিমবন্ত মারফত প্রচার করার চেষ্টা 
করেছি । 
এই বইটি তার বিশ বছরের পরিশ্রম ও অভিজ্ঞতার দর্পণ । বাংলার এ বিষয়ে 
আরও তিনটি বই আমি দেখেছি, ইংরাজীতে তো কথাই নেই। তবে আমাদের 
শৈলারোছুণ কেন্দ্রগুলির পটভূমিকায়, ছোট খাটো স্থবিধা অন্বিধার কথা অমিয় 
যে ভাবে তুলে ধরেছে তা সত্যিই বিশ্ময্নকর। এমনটি আর কোনও বইতে 
দেখিনি, এমনকি বিদেশী বইতেও নয় । হয়তো ছোট খাটে! ব্যাপার বলেই এসব 
ওদের নজর এড়িয়ে গেছে । এক এক সময় মনে হতে পারে অমিয় বড় বেশি 
সাবধানী | কিন্তু ইদানিং কালের নান দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দেটা ভাবা বোধ 
হয় ঠিক হবে না । তাছাড়া পর্বতারোহুণ বিষয়ক বিদেশী শবগুলোর অনুবাদ 
ও বিশদ বিবরণ একটি উপরি পাওনা । ছবিগুলো বইটির একটি অমূল্য সম্পদ । 
ঠিক এমনই একটি বইয়ের প্রয়োজন আমি কিছদিন ধরেই অনুভব করছিলাম । 
শৈলারোহণ ও এ্যাডভেঞ্চার কোর্সের জনপ্রিয়তা এখন ক্রমবর্ধমান । যেহেতু 
কোসগুলির সময়সীমা সীমিত, তাই প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই উচিত এই বইটি আগে 
থেকে পড়ে নেয়া, এবং কোন চলার সময় সঙ্গে বাথা । 


কমল কুমার গুহ 


প্রাক কথন 


শৈল বা টশলারোহণ কথাটি শুনতে খুবই ছোট্ট ও সহজ লাগে বটে তবে কাজটি 
কিন্তু ততো সহজ নয়। তাই এ বিষয়ে রাতারাতি সর্বজ্ঞ বনে যাওয়া কিন্বা 
দুর্ঘটনা ঘটলে তা৷ থেকে উদ্ধার পাওয়] কঠিন ও কষ্টকর । নানা ধরনের পাহাড়ে 
নানা ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করে ও নিয়মিত তা অনুশীলন করে আত্মবিশ্বাস, 
দায়িত্ব এবং সহ-আবোহীদের প্রতি মমমমিতা াডাতে হবে । তবেই অভিজ্ঞতা 
বাড়বে, ছুর্খটন1 কমবে এবং উদ্ধার পাওয়াও সম্ভব হবে। কঠিন ও সহজ শৈলকে 
সমভাবেই গুরুত্ব দিতে হবে, পাহাড়ী রীতি-নীতি নিয়মিত মেনে চলতে হবে এবং 
যথোপযুক্ত সাজসরগ্াম কার্করভাবে ব্যবহার করা শিখতে হবে। যোগ্য 
আরোহীর অভাবে বা অযোগা আরোহীর অন্ততূণক্তিতে দল দুর্বল হয়। তার 
উপর পুষ্টিকর খাছ্যাভাবে, উপযুক্ত সাজসরঞ্জামের অভাবে এবং খারাপ আবহাওয়ার 
জন্যও 'আরোহীরা অনেক ক্ষেত্রে অতি মাত্রায় দুর্বল ও অন্ুৎ্সাহী হয়ে পড়ে । ফলে 
অভিযান সঠিক ভাবে চালিয়ে যাওয়া তখন আর তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে 
না । সে সময় দুর্ঘটন। ঘট] যেমন সহজ, আর ঘটলে আরোহীকে উদ্ধার করা 
তেমনই কঠিন । অক্ষম আরোহীর গগনচুম্বী আশাই হুল যত হতাশার কারণ। 
তাছাডা অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী এবং তার উপর অপ্রস্তত অবস্থায় তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে 
'আবে!হণ-অবরোহণ করতে গিয়ে এরাই হয় বেঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে বসে 
নয়তো কোনও পদ্ধতিই প্রয়োগ করার সামর্থ এদের থাকে না, অর্থাৎ আরোহৃণ- 
নীতিকে বিসর্জন দিয়ে ফাকতালে বাজীমাৎ করতে গিয়ে এর! সার] দলটিকে 
দুর্ভাগ্য জড়িয়ে ফেলে । দুর্ঘটনা! ঘটলে অনেক সময় সহ-আরোহাদের কাছ থেকে 
সহযোগিতা তো দূরের কথা পাওয়৷ যায় শুধু বাগাডম্বর আর অসহযোগিতা । তার্দের 
মধ্যে যারা আবার উদ্ধারকাধে অজ্ঞ ( তারাই দলে ভারী ) তারা দুর্ঘটন! কবলিত 
সঙ্গী ছেডে যঃ পলায়তি সঃ জীবতী পন্থাই অবলম্বন করে । 

আমরা সহজ টশৈলে চডতে শিখি, চভতে শেখাই, কিন্তু যেখানে সরঞ্জামের 
সাহাযা ছাড1 চড়াই যায় না সেখান থেকে সরে দাড়াই। যেটুকু শিখি ও 
শেখাই তাও ভূলে যাই হিমালয়ে গিয়ে উচ্চতার ভয়ে এবং আবহাওয়ার প্রকোপে । 
অনুশীলন কেন্দ্রে আমরা খালি হাত-পায়ে উঠি (7156 011700108 ), নামি এবং 
'দ্ড়র সাহায্যে রকমারি ভেলপকি দেখাই । কিন্তু কখনই আমরা শেখার চেষ্টা 
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করি ন। যে দলের কারও পা হড়কালে কী করে সঙ্গে সঙ্গেই তার পতন রোধ করে 
নিরাপদে নিশ্চিন্ত জায়গায় তাকে পৌছে দেওয়া যায় অথবা দুর্ঘটনা যাতে 
আদে৷ ঘটতে না পাবে সে ব্যাপারে সদ! সচেষ্ট থেকে কী করেই বা ওঠা-নামা করা 
যায় । পারদর্শী শৈলারোহীর পক্ষে দুর্গম ও বিপদসক্কুল পথকেও অনেকটা বিপদমুক্ত 
করে সাজিয়ে তোলা সম্ভব । এ কথ! জেনেও সব রকম সাজসরঞ্জাম ব্যবহার কর! 
শেখ! তো দূরের কথা “জীবনপঙ্গী” হিসাবে প্রধান হাতিয়ার দড়িব্র ব্যবহারই 
অনেকের অজানা । অনেক সময় আবার তাদ্দের কোমরে দডি বেধেও দিতে হয়, 
কিম্বা দড়ির গিট সংশোধন করে দিতে হয়। শ্রধু দড়ির বন্ুমুখী বাবহার যদি 
সঠিকভাবে জানা থাকে তবে বহুক্ষেত্রে দুর্ঘটনা এডানো অবশ্যই সম্ভব । দরড়িকে 
স্তধু বয়ে বেডালেই চলবে না, তাকে ত্াবুতে ফেলে রাখলেও চলবে না, সময় মতো 
তা বাসহার করতে হবে, তার কাছ থেকে নিরাপত্তা আর্দায় করে নিতে হবে, তার 
কার্যকরিতাকে স্থনিপুণভাবে কাজে লাগিয়ে উদ্ধার পেতে হবে । এ কথা স্পষ্ট 
করেই বলা যায় যে দ্ভিকে আমর। পুরোপুরি অবহেলা করি বলেই বেশির ভাগ 
ক্ষেতে দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পাঁড, মারিও | 

দড়ি থেকে উপযুক্ত ফয়দা ওঠাতে গেলে সর্বক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে ব্যবহার করতে 
হবে, তাকে বাদ দিয়ে বেরিংয় পঙলে চলবে না বা ভারের ভয়ে তা ভারবাহকের 
পিঠে চাপিয়ে দিলে দারুণ বিপদের ঝুকি নেওয়া! হবে । অনেক সময় হাতেব্ 
কাছে দভি পাওয়া যায় না বলে দড়ি ছাডাই অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে গিয়ে 
গড়িয়ে পড়ি, বরফ-ফাটলে তলিয়ে যাই, নীচে আছডে পড়ি কিন্বা স্রোতেব্র টানে 
ভেমে যাই। উপরন্ত, ভারবাহকের কাছে থাকলে দভির ক্ষতির সম্ভাবনাও 
অস্বীকার করার উপায় নেই । 

দড়ির সঠিক বা যোগ্য বাবহার করতে গেলে তা একমাত্র “অবরোধ” (1619১ ) 
পদ্ধতির মাধ্যমেই সম্ভব--তা সে সহ-আরোহীব্রাই করুক বা “নোঙ্গরের, 
আশীধার্দেই হোক । তবে যৌথ উদ্যোগই শ্রেষ্ঠ উপায় । স্থতরাং নোঙ্গর- 
অবরোধকারী-দড়ি-নিরাপত্তা-আরোহী, এদ্বের পরম্পরের মধ্যে একটি সুত্র আছে । 
এই স্ত্রটি সামঞ্জন্য ও স্থুসম্পর্কের | এক্ষেত্রে শলারোহণ পদ্ধতি ঠিক মতে! 
কাজে পাগাতে পারলে দলের নিরাপত্ত। নিশ্চিত করা নিশ্চয়ই সম্ভব হবে এবং 
উদ্ধারকাধও সহজ হবে। তবে সবই নির্ভর করবে আরোহীদের কর্মক্ষমতা, 
দায়িত্ববোধ, একাগ্রতা এবং এঁকাস্তিক ইচ্ছাশক্তির উপর । 

এই বইটি প্রকাশে নানাভাবে ধারা সাহাষা করেছেন তার্দের মধ্যে আছেন সংশু 
কমল কুমার গুহ, সজল মুখোপাধ্যায়, শ্রুকণ্ঠ মিত্র, নতীনাথ সরখেল, প্রন্দাপ 'ঘাষ, 
চামেলী সিকদার এবং মধুস্থদন মণ্ডল । ধন্যবাদ দিয়ে এদের ছোট করব না। 


_-৫জখক 


লক্ষ্মীর অনুপ্রেরণায়, উৎসাহে এবং উদ্ভোগে--এই বই প্রকাশিত হল 


এই বইটি রচনায় নিন্সলিখিত বইগুলি থেকে 'সাহায্য নেওয়া হয়েছে 
€077 1১০ 9110 5109% 2100 £০0০1.---00251010 1২০০091, 

/৯10110121 4৯145 11 10101810601-170--0360016% 91]1101. 
1৬1001411)601008--908% 17010]. 

[২0901 01117011)0--৬/911 01055011111. 

1৬10006211766111)5---4৯19 131801518, 

[32510 ০ /৯৫৮20060 7২০0০100121--1২9০1 1২0001105, 

১ 911091117210021 9 110001210901178 ]1010170-- ৬.0, 80109, 


[. 91)0001655/01101), 
].12. 0. ৬/1012110 


সূচীপত্র 
সাধারণ নীতি ১ 
সাজ-সরঙাম- ভার বত এবং ব্যবহার ২-৭৮, 


জুতে। [ 7099686৪] ] ২ জুতোর তলান্র [ 9০1 ] রকমারি গুণাগুণ ২ জুতো 
নির্মাণ পদ্ধতি ৩ পাহাড়িয়া অঞ্ল পরিভ্রমণ জুতো! [ 175110118 9119৩ ] ৬ 
আরোহণ জুতো | 01100701110 ১১০১ ]৬ কোথায় এবং কখন রবাবের তল। 
বিপজ্জনক ৭ রক্ষণাবেক্ষণ ৭ 


দড়ি [ 8২০১০ ] ৯ দডির প্রকারভেদ » দড়ির গঠন-কৌশলের নমুনা এবং 
স্থযোগ-স্থবিধা ও লাভ-ক্ষতি ১১ সাধারণত নিম্নলিখিত চার প্রকারের নাইলন 
দ্রভির প্রয়োজন ১৪ শণের দড়ি সাধারণত নিমলিখিত তিন গ্রকীরের ১৪ নাইলন 
ও শণ দি বাবহাবের স্বিধা-অন্থবিধা ১৫ দির রক্ষণ এবং তত্বাবধান ১৭ 
কুণডলিত দি ১৯ কুগ্ডলিত দড়ি বহনের এবং খোলার উপায় ২৭ আরোহণ 
দিতে কুগ্লী করার কৌশল | 1১16)81115111001১ €:911 1] ২০ অবরোহণ দিতে 
কুণ্ডলী করার কৌশল [ 31৩19 0০% ] ২১ 


গ্রন্থি 170] ২৩ প্রাথমিক গ্রন্থি ২৫ সরাসরি দড়ি আরোহণের গ্রন্থি ২৫ 
কোমর-বন্ধ এবং আংটার সাহাযে; দডি আরো'হুণের গ্রন্থি ২৯ সংযোগ গ্রন্থি 
( অভিন্ব-পরিধির একাধিক দড়ি সংযুক্তির ক্ষেত্রে) ৩২ সংযোগ গ্রন্থি ( ভিন্ন 
পরিধির একাধিক দি সংযুক্তির ক্ষেত্রে ) ৩৩ ন্বয়ং-আট গ্রন্থি ৩৪ অবরোধক 
গ্রন্থি ৩৭ নিবৃত্ত গ্রন্থি বা সংযত গ্রন্থি ৩৮ বিবিধ গ্রান্থ ৩» আরোহণ দ্ড়িকে 
সরাসরি কোমরে বাধার গ্রন্থি ৪১ শণ দিতে বাধার গ্রাস্ত ৪১ সম্পূরক সাজ- 
সরগ্তাম ৪১ 


আঁংটা। [ 91210117619/419105,/ 141 00505610109/91791017015] ৪৩ 
নাংটার ব্যবহার ৪৩ রক্ষণাবেক্ষণ ৪৬ 


শৈল-গোৌঁজ [ ০০1. 71017 ] ৪৮ সাধারণ ফলাবিশিষ্ট গৌজ ৪৯ খাঁজকাটা 
গৌোঁজ ৪৯ চওডা ফাটলে ব্যবহারযোগ্য গৌজ ৫০ শীর্ষদেশে “রিং, (1106) পরানো। 
গৌোজ ৫০ “বং ৫০ সব মনে নাখতে হবে ৫১ 


কীলক [ ড/50895 ] ৫৩ 
প্রসারণ বল্টু [ 15198175191) 8010 1.৫৫ 


কৃত্রিম হুডি [ 5209-00005 0 001)09০105 ] ৫৭ ফাস লাগানো মুড়ি ৫৯ 
নুড়ি স্থাপন ৬১ 


[ 8111] 


শক্ত-টরপি ] 7210 2] ৬৫ 


বিবিধ সরঞ্রাম ৬৭ দড়ির ছোট্ট সিঁড়ি [51010] ] ৬৭ চেটালো৷ ফিতের 
সিড়ি [12167 ] ৬৮ ফিফি হুক [ চ1-11001 ] ৬৯ গ্রিফ ফিফি [ 03717 
চাটি ] ৭০ গৌজ হাতুড়ি [ 7100 112177615 ] ** হাতুড়ি বহনের কৌশল 
৭২ কীাধ-কোমর-উরুর সম্মিলিত সাজ [| 091001064 119110699 ] ৭২ জুমার 
[ 701)00 ] ৭৩ হিবলাব [7166151] ৭৪ অবরোহণ কাটা [ 165০2161 ] 
৭৫ পোষাক [ 0100]71116 ] ৭৭ পিঠে বোঝা নিয়ে আরোহণ করার নিয়ম ৭৮ 


পর্বতারোহণ পরিভাষ। ৭৯-১০০ 


শৈলপৃষ্ঠ সম্পকিত ৭৯ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য-সম্বলিত শৈলপৃষ্ঠ ৭৯» ফাটল 
[ 71550169 ] ৮০ খোলা বই-এর আকুতি [ 09670 6০০1. 10971712010199 ] ৮২ 
বিভিন্ন আরুতির শৈলপৃষ্ঠ ৮২ 


পৰত সম্পকিত ৮৪ £185111৩ ৮৪ £৯150৩ ৮৪ 8870 ৮৪ গিরিপথ [ ০91/ 
2১55] ৮৪ 091110/৬০171/0৬1) ৮৪ €০901917 ৮৪ [0107161 ৮৪ 
060091179 ৮৪ হিমবাহ [ 019১10]] ৮৫ 01001615100 ৮৫ 0০9189/ 
7২2৬:0০ ৮৫ 11010511015 091980161৮৫ বরফ ধবল | 1০6 1211 1] ৮৫ 10011 ৮৫ 
119,551 ৮৫ গ্রাবরেখা [ 1019106 | ৮৬ 6০16 ৮৬ 16৬6০ ৮৬ 1১191690 
৮৬ 92,৫10 ৮৬ 9016০ ৮৬ 90166 001)015 ৮৬ 99190 ৮৬ 900%/ 73171090 ৮৭. 


শৈলারোহণ [ 7২০০] 011070108 ] সম্পকিত ৮৮ দড়ির সাহায্যে 
অবরোহণ [ £55911] (0)/1২810061 (9 ] ৮৮ 4৯001107501526197 ৮৮ 
£৯০115581 (7) ৮৮ সক্রিয় দড়ি [ £০(1%০ 1২০১০ 1৮৮ নোঙ্গর [ 400101 ] 
৮৯ ভারসাম্য [ 9917095 ]৮৯ অবরোধ করা [| 36185 | ৮৯ 51৬902০ () 
৮৯ পথ-নির্দেশক শিলান্ভুপ [22110 ] ৮৯ ছাতের তলদেশ [ 26111705 ] ৮৯ 
ফাটলে আটকে থাকা জুড়ি [ 07190500176 ] ৮৯  0917069 (৮) ৮৯ (01565 
৯০:01515 (7) ৯০ 1090. 7২০0০/0901০ ৯০ ৮০9০9927009 ৯০ চ15০ 
/৯05911 ৯০171015010]20 1711101) ৯০ 179109011259156 ৪০ 1711) 06199 ৯০ 
[10০86 77010 ৯০ 1,85-39০1. ৯১ নেতা [ 1-58.057 1৯১ ফাস । 19919 1 ৯১ 
থাক [ 71691] ৯১ ধাবনরত অবরোধক [ [01201088918 ]৯১ চলার 
বিরতি বা আরোহণ বিরতি [ £২০) 001 ]৯১ 9০166 [010101078৯১ কাধ 
অবরোধক | 91)9801061 85135 1] »২ 919০1 ৯২ তাক [ 8191006 | ৯২ 
"71580 6912 ৯২ নোঙ্গর-বদ্ধন [1715 |] ৯২ আড়াআড়িভাবে চল। 
[71955155 ] ৯২ কজি ফাস ৬/1150 911716 ] ৯২ 


[ সা ] 


তুষার আরোহণ সম্পকিত ৯৩ হিমানী সম্প্রপাত [42120076 ] ৯৩ 
মোচাকাব হিমানী-সন্প্রপাত [ 4১৪18715115 0976 ] ৯৩ পুঞ্জিত বরফ-ডেলা 
1 152511153-0]) 1 ৩ 1361)1810010618৮ ৯৩ বড় আকারের ধাপ [15৬০১৬৮৯১৪০] 
৯৩ কাঁনস [ ৮91101551৯৩ তুষার ফাটল | ০/১৮০১১০ ] ৯৪ শক্ত আবরণ 
[ ৮/১৫ ] ৯৪ হাসের পালক | 119019১৬) | ৪৪ হিম-ক্রাস্তি [ 1458] 
1-955100100 ] 2৪ পিছলে নামা [ ০1152 (1) ] ৯৪ তুষার গাঁইতি [1১০ 
4৯৩ 1৯৪ তুষার-গোজ [ 1০6 [1,911 ] ৯৪ হিমরেখা [ 90০৯ [7106 ] ৯৪ 
হিম-সর [ ৬০1৪19১ ) ৯৪ ৮/115 01 ৯৫ বাধূতাড়িত বরফ [ ৬/104 
১1৭০ 1 ৯৫ 


বিবিধ পরিভাষ। ৯৬ 4১11 1৮200০১৯ ৯৬ বুগিয়াল [4১10 (9) ] ০৬ 
4৯111101015] ৯৬ £১00079901 2৮125791) ৯৬  4৯109106/ ৬৬100101991 44,016 
৪৬ 4৯111070501 /৯14১/1)1555 410৯৬ 42৯10051201 00118101081/1)11৩0% 
4৯10. 11100105116 2৭ 1391851054 ৯৭13710511)) ৯৭ 130126 ৯৭ €0909801 
(1) ৯৭ 0179100 ৯৭ €19017)97) ৯৭ 13980 7৬131) ৯৮ 1620 1১০৬ ৯৮ 
বিপদ সংকেত [101১0৯৪9180] 1] ৯৮ 1701411)5১১ ৯৮ 1০9-১০1০৮/ ৯৮ 
11909 ৯৮ 7156651501)01)3 ৯৯ 71070১9০918 ৯৯ 009)5911৬%০ [9102615 ৯৯ 
1১196606190 ৯৯ 1910911 ৯৯ 1২951001) ৯৯ 1২01০ ৯৯ 9217691 ৯৪ 
911611১95৯৯ 9৯1)611921)19 ৯৯ তুষারক্ষেত্র [ 909%0651 ] ১০০ 5০9191708 
১০৩ 9060 ১০০ ৯০০-০/06105 ১০০ 1[6179101) "]18.59155 ১০০ "18০1 
১০০ ]52011)2. ১০০ বুক্ষরেখা [1166 11006 ] ১০০ মাথা ঝিষঝিমানি 
[ ৬০৪/(1০ ] ১০০ ০1 ১০০ 


অবাধ আরোহণ ও আরোহণ-সমন্তা ১০১-১২৭ 
আলগা পাথর ১০১ তৃণ ও গুল্ম ১০১ সিক্ত শৈলগাত্র ১০২ প্রবল বাযুপ্রবাছ ১০২ 
বরফের পাতল। স্তর ১০২ নতুন বরফ ১০২ তুষার ১০২ পাহাড়ের পিঠ 
বেয়ে ওঠা নামার কৌশল ১০৩ আরোহণ€কৌশলের মূল স্থঙ্জেমুহ ১০৩ 
অবাধ আরোহণের অপরিহার্য অঙ্গসমূহ ১০৪ পা-রাখার জায়গার প্রকারভেদ 
[15755 ০ 09০91)9105 ] ১০৭ পা-রাখার জায়গার ব্যবহার ১০৯ ধরার 
জায়গার প্রকারভেদ [15095 ০01 10817110915 ] ১০৯ ধরার জায়গার ব্যবহার 
১১২ ধরার এবং পা-রাখার উপযুক্ত জায়গ। মনোনয়ন ১১২ কয়েকটি প্রয়োজনীয় 
পরামর্শ ১১৯ অবরোহণ [ 011700108 ৫০৮০ ] ১১৫ আড়াআড়ি আরোহণ 
| 011100178  901959 / 0109৬015108 1 ১১৬ হাতের সাহায্যে আড়াআড়ি 
আরোহণ [79170 01255156 ] ১১৮ পেটের সাহায্যে আড়াআড়ি আরোহণ 
[ 969772,01 (19৬5755 ] ১১৮ কোমর-বদ্ধের সাহাযো আড়াআড়ি আরোহণ 


[»*] 


১১৮ চিমনি আরোহণ ১১৮ দড়ির বাবহার ১২২ দলগত আরোহণ ১২৩ দল গঠন 
১২৩ আরোহী সংখ্যা এবং মধাবর্তা স্থান ১২৫ দড়িতে ক্রমপর্ধা় অনুসারে 
সাজানো ১২৬ দ্ভি আলগ! দেওয়। এবং গুটিয়ে নেওয়া ১২৬ 


কৃত্রিম আরোহণ ১২৮-১৮৭ 

যুগল দড়ির প্রয়োগ কৌশল ১২৮ গৌঁজ পৌতার কায়দা-কান্ুন [ ৩84108 ] 
১৩৩ শৈলগান্র থেকে গৌঁজ উপডে নেবার কৌশল ১৩৯ কঠিন এবং কোমল 
শিলায় গোজ পোতার কৌশল ১৩৯ ছাদের তলদেশে গৌজ পৌতার কৌশল 

১৪১ হাতডির বিশেষ ব্যবহার ১৪২ রাত্রিবাস ১৪২ আরোহণ-গোৌঁজ এবং 

স্গায়ক-গগোজ ১৪৪ গৌঁজ অবলঙ্গনে অগ্রগতি ১৪৫ দির সিডি ব্যবহার-পদ্ধীতি 

১৪৫ অবরোধ করা [ 8918178 ] ১৪৮ অবরোধ প্রক্রিয়া ১৪৯ অবরোধ করার 

সময় দেহের অবস্যান ১৫০ নিরাপত্তা স্রনিশ্চিত করতে নোঙ্গরের ব্যবহার ১৫৩ 

প্রতাক্ষ অবরোধক [1)171691 39125 1১৫৭ পতনরোধ কালে সম্ভাব্য বিপদসমূহন 

১৫৭ জেনে রাখা ভাল ১৫৯ যুগল অববোধক | 1)০971710 17612. 2174 

187৬5 17 0107০১11101 ] ১৬০ স্তত্-অবরোধক [| 1071620 0017 1 ১৬১ 

স্তর অবরোধক কোথায় কোথায় ব্যবহৃত হয় ১৬১ অবরোধকে ফিতের ফাস ১৬৩ 

দড়ির ফাস ১৬৪ তারের ফাস ১৬৫ অবরোধ করার অবস্থানস্থল নির্বাচন ১৬৬ 
আরোহণ সংকেত ১৬৭ বোঝা টেনে উপরে তোলার নিয়ম ১৬৯ ধারনরত 

অবরোধক [২01010106 0618১ৎ 06101101700 25 1২01)1৩1 1১৭১ বিবিধ, 
খুটিনাটি ১৭৩ আরোহণের সাধারণ পদ্ধতি [তিন সদল্সের দল ] ১*৩ অবরেহণের 
সাধারণ পদ্ধতি [তিন সদদন্তের দল ] ১৭৪ দির সাহায্যে অববোহণ 

[ /০১০111115/1581006111776/1910108 09৬1] ] ১৭৪ শ্রেষ্ঠ অবরোহণ পদ্ধতি 

[ 0195510 £১০১৪1] ] ১৮১ ংটার সাহাযো অবরোহুণ পদ্ধতি [ 12780776]' 
05211 ] ১৮১ কীধ-কোমব-উরুর সম্মিলিত সাজের সাহায্যে অবরোহণ পদ্ধতি 

| 17819955 4৯০11] ১৮১ থাকের দেধ্য ১৮১ দলীয় বোঝাপভা ১৮২ জুমার 

ব্যবহারে অত্যাধুনিক পঞ্ধিতি ১৮২ জুমার ব্যবহারের অন্তান্য বিষয়গুলি ১৮৩ জুমার 
এবং নিরাপত্তা ১৮৪ অস্থবিধায় পডলে দড়ি কিভাবে ব্যবহার করতে হবে ১৮৬ 
বাধ্য হয়ে উন্মুক্ত আকাশতলে রাত কাটান! [ 81/০7/20108 ] ১৮৭ 


নবশিক্ষার্থীদের শিক্ষ। দেওয়ার প্রাথমিক পদ্ধতি ১৮৮-১৮৯ 
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জুতোর পাশের দিকটা 
ঢুকিয়ে দাড়ানো পৃষ্ঠা ১১৩) 














দড়ির সাহায্যে 
অবরোহণ (পৃষ্ঠা ১৭৪-৮০) 


চি 


সাধারণ নীতি 


শৈলারোহণের প্রাথমিক নিয়ম হল পাহাড়ে হাটার অন্তুরূপ, অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে 
ধরার এবং পা-রাখার জায়গা বেছে নিয়ে এবং ভারসাম্য বজীয় রেখে চলে উদ্চম 
ও কর্মশক্তিকে অক্ষুণ্র রাখা । 

বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীকে অবহেলাভরে না শিখিয়ে বরং কম সংখ্যককে পুঙ্া্বপু্- 
ভাবে শেখানো উচিত। শ'” খানেক শিক্ষার্থীকে অকার্করভাবে না শিখিয়ে জন। 
দশেককে পুণ্থা্ঈপুঙ্ঘভাবে শিখিয়ে তাদের প্ররুত দক্ষ করে তোলাই অধিকতর 
গুরুত্বপূর্ণ এবং অগ্রাধিকারসম্পন্ন । 

পবতারোহণে বিশেষজ্ঞ হতে হলে উন্নতির যে সব ধাপ পার হতে হয় শৈলারোহণ 
তাদের মধ্যে একটি, স্থতরাং শৈলারোহণকে পর্বতত্বক্ষতার-ই একটি অংশ হিসাবে 
গণা করা এবং গুরুত্ব দেওয়া উচিত। 

শৈলারোহণ-ই হোক ব। পর্বতারোহণ-ই হোক নিশ্চিন্তে এবং নিবিস্বে এসব করতে 
গেলে বা এমব বিষয়ে উন্নতি করতে হলে চাই উন্নতমানের উপযুক্ত এবং পর্যাঞ্ 
সাজ-সরগাম ,__ এদের সময়োপযোগী সছ্যবহার আরোহীকে যোগাবে নিরাপত্তা, 
স্বাচ্ছন্দা এবং সাফল্য | অন্যথায় পরদে পদে বিপদ অবশ্স্তাবী । সাজ-সরগ্াম 
ব্যবহারের প্রতি অনীহা, উপযুক্ত এবং পর্যাঞ্ধ সাজ-সরঞ্জামের অভাব, ব্যবহারিক 
জ্ঞানশূন্যতা এবং এদের গুরুত্ব ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা আরোহীকে যে কোনও 
মুহূর্তেই বিপাকে ফেলবে । প্রয়োজন সত্বেও সাজ-সরগাম ব্যবহার ন1 করাট! 
একটা মারাত্মক বিপজ্জনক ঝৌক,যা বেশির ভাগ আরোহীর ক্ষেত্রেই দেখা 
যায়, বিশেষ করে আমাদের দেশে,_এ ব্যাপারে অশিক্ষা, অহঙ্কার, আত্মতুষ্টি এবং 
তাচ্ছিল্য আরোহীকে অতিমাত্রায় উৎসাহিত করে, প্ররোচিত করে। এ এক 
দুরারোগ্য ব্যাধি । শৈলারোহণের প্রথম পাঠ থেকেই এ বিষয়ে সজাগ এবং সতর্ক 
না থাকলে প্রশিক্ষণই বিফলে যাবে এবং সেখানেই উচ্চাকাজ্ষার সমাধি, 
যৌক্তিকতার বিলুপ্তি। স্থৃতরাং সাজ-সরঞ্জাম ছাড়া শৈলারোহণ অসম্ভব, 
অযৌক্তিক । তাই সাজ-সরগ্তামের সঙ্গে সাজ-সরগ্রাম ব্যবহারকারীদের সম্পক 
গভীর এবং নিবিড় হওয়া উচিত। এক কথায় বলতে গেলে সবাইকেই সাজ- 
সরঞ্জাম বিশারদ হতে হবে, এদের গুণাগুণ জানতে হবে, যথাস্থানে সঠিক ব্যবহার- 
পদ্ধতি নিধু'তভাবে শিখতে হবে, এসব ব্যবহারে আগ্রহী এবং উৎসাহী হতে হবে 
এবং এদের মান-ও পুরোমাত্রায় বজায় রাখতে সাধ্যমতো] লচেষ্ট থাকতে হবে, 
সহজ, সাবলীল এবং নিরাপদ্দ আরোহণের পরিপ্রেক্ষিতে যার মূল্য অপরিলীম। 
সেকারণে শৈলারোহণের সম্ভাব্য সর্বপ্রকার স্থযোগ্য সাজ-সরগামের গুরুত্বের কথা 
মনে রেখে এদের মশ্বদ্ধে এখানে বিস্তারিত ব্যাখ্য৷ দেওয়া হল। 


সাধারণ নীতি [2] ১ 


সাজ-সরগাম--তার তব এবং ব্যবহার 
জুক্তো [০০০৪৪ ] 


ঠাণ্ডা, আকান্মক আঘাত এবং তআক্ষ-ধার কোনও পাথর ব! বরফের ঘধণ থেকে 

পায়ের পাঁতকে ব্রক্ষ। করতে হনে জুহোর বাবভার অপারহাষ । হতরাং জুতো 

ছ।ড পবতারোহণ সন্ত | 

সবক্ষেতে নান! শ্রণার জুতে। বহন করা আরোহার পক্ষে যাদও সম্ভব ণয়, কন্তু 

নন পর্থকামূণক আ।রোহণে বিভিন্ন শ্রেণীর জুতো কাছে থ!কশে বাডতি স্ুযোগ- 

স্থবিধার সন্বাধহার করা যায় । যেমণশ-_ 

(১) চুনা-পাহাড আনো।হণে হান্ধা শ্রেণীর জুতো । 

(২) অতি উন্চ শৈলারেহণে নাতাক্কা, না-ভারী অনা, আঝম।ঝ শ্ণার 
জুতো, এবং 

(৩) শীতকালীন আরোহণে, অথবা কঠিন ব। সদ্ঘপড়' বর:দ ভেঙে দান আরোহণ- 
অধবোহণে মোট! ব1 ভারী শ্রেনীর জুতো ১২ যা পাসের পাকে গরম রেখে 
আরেহাকে গ্্থ থাকতে এবং তার কঙব)সাধনে সুঠুভ।বে সাহায্য করে । 


[] জুভোর তলার [ ১০০7 রকমারি গুণাগুণ 

(১) বাজারে 1/10১10780 জুতোর তপাই সধোতরু 1 ব্যবহারকালে এটি 
অতিশয় আরামর্দায়ক ( হান্কা কৌমপ অনুভূতি মেলে ), পাথর এবং খ্রফ্চকে 
অতি উত্তমদ্ূপে আকডে ধরে, এবং পা-রাখার ঢালু এবং শিক্ত জায়গ!য় 
অটলভাবে আটকে থাকে, বিশেষ করে অনরোহণকালে এই তলা অপেক্ষাকৃত 
হাক্ক! অনুভূত হয় এবং কম ক্রান্তিদীয়কণ্ড বটে | নরম বরফেও ৬1011] 
জুতোর তল! সবোত্কষ্ট, কারণ চলার সময় বরফের ডেপা ওঠে না বা বরুষণ 
ছিটকোয় না, যেমন ওঠে পেরেক লাগানে। তলার বেলায় । 

(২) 4৯:7০) তলা-বিশিষ্ই অনমনীয় জুতো ব্যবহার করলে অতি ক্ষুত্রতম পা 
রাখার জায়গাকেও সদ্ববহার করা যায়। দেহের ভারসাম্য সামগ্রিকভাবে 
পদযুগলের উপর পড়ে বলে পায়ে তর দিয়ে দাড়ানোর জায়গায় পা যাতে 
অটলভাবে আটকাতে পারে সে বিষয়ে সর্বদা! বিশেষ বিচক্ষণতার সঙ্গে সচেষ্ট 
হতে হবে, মনে রাখতে হুবে হাতের প্রধান কাজ হল কেবল দেহের উপরি- 
ভাগের ভারল।ম্য রক্ষা! করা, সার! দেহের নয়। 

(৩) 4. 4. শ্রেণীর শৈলারোহুণ জুতো প্রথম সারির বুটিশ শৈলারোহীদের কাছে 


“২0 টশৈলারোহুণ 


বিশেখভাবে সমাদৃত । কারণ এর অনমনীয় তলা শুকনো! খটুখটে শৈলপৃষ্ঠের 
ক্ষুদ্র পা-বাখার জায়গ!তেও অতি উত্তমভাবে আটকায় । 





ও) -119(12150177700" শ্রেণীব জুতে।ও শৈনাবেহাদের কাছে খুবই প্রিষ। 
এই জত্ডে!র রবারের তলা ই্াচে ঢালাই কে তৈরী এনং দ্লাব্র উপরিভাগ 
কোমপ চামডায় তৈরী । এটি শক্ত এনং পণশদিত গ' থেকে উদ্ভিন্ন অতিরিক্ত 
অঙ্গম্বৰণ প।থরের কঠিন গ! আকডে ধরতে এ বিশেবভাবে সাহাঁধ্য করে । 

) ১১০1১০৮ট এবং 150097৯০101), শ্রেনীর জুতোর নকশা এক হপেও 

১১০৫১০।৮ শ্রেণীর জুতোর তল! ববাবরের লদলে কেবশ দি দিয়েই তৈবু. 

হয! 'ভজে পাথলে ববারের তলার চেয়ে দ্র তলার অ'টকানোর ক্ষমত। 

অনেক বেশি হলেও এতে লোহার কট? লাগালে এর নিরাপন্থা কিন্তু আশাপ্রদ 
হয় শা। 

আ.রোহণেপ সময় শানা প্রকারের যে সব লোহার কাটা জুতোর তলায় 
ধারণত বাবহার করা হয় তাদের মধো 41772-0117)161 শ্রেণারাই সবোতৎকুষ্ট, 
কারণ এগুলি কোমল এবং এদের আটকানে।র ক্ষমতাও প্রবল ,_ এমন কি 

নরম এবং ঢালু পা-বাখার জায়গ।তেও | 417009810) কাটা তীক্ষ, ক্ষুত্র 
পা-রাখার জায়গাতেও এ দৃঢ়ভাবে আটকায়, কিন্ধু মহ্ছণ শলে হডকানোন 

প্রবণতা প্রবল থাকে । 


রা 
৮৯ 
স্পা 


২ 
রে 
সপ 


7 জুতে৷ নির্মাণ পদ্ধতি 


€১) চামড়ার বিভিন্ন টুকরো জোড়া দিয়ে জুতো ঠতরী করা উচিত নয়, কারণ 
স্লোই নানতম হওয়াই বাঞ্চনীয় । 
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(২) পায়ের পাতার চেয়ে জুতোর তলা বেশি বেরিয়ে থাকা উচিত নয় । ম্থকতলা' 
আটকানোর জন্য জুতোর চারপাশে সেলাই করা সরু চামড়ার ফালির উপর 
[ভিতর থেকে আঙ্গুলের সামান্য চাপ দিলেই উদ্দেশ্য সাধনের সুবিধা হয়,__ 
অর্থাৎ কম পরিশ্রমেই ক্ষুদ্রতম পা-রাখার জায়গায় গভীরতম নিবাপত্ত। মেলে । 

(৩) অত্যধিক টিলে জুতো একেবারেই অচল। পায়ের সঙ্গে জুতোর যথাযখ' 
সমন্বয় সাধন করা উচিত । 

(৪) আরোহী তার গোড়ালিকে জুতোর অভ্যন্তরে যাতে নিখুঁতভাবে স্থাপন 
করতে পারে সেজন্য জুতোর ভিতরকার গোড়ালি রাখার জায়গাটি সামান্য 
টোল খাওয়! হতেই হবে । এর ফলে জুতোর অভ্যন্তরে গোড়ালি উপর-নীচে 
বা অগ্র-পশ্চাতে নড়াচড়া করতে পারে না, _যথাস্থানেই গোড়ালি সীমাবদ্ধ 
থাকে । জুতো পরার পর তার অভ্যন্তরে যদি প্রচুর জায়গা থাকে, অর্থাৎ 
জুতোর ভিতর যদি পা ভাসতে থাকে, তবে অত্যধিক ঘর্ষণে তাপ সৃষ্টি হয়ে 
পায়ের পাতার চারপাশে ফোস্কা পড়তে পারে । 

(৫) অযথ। ওজন না বাড়িয়ে জুতোর তলাকে অনমনীয় করতে হলে রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ায় তৈরী পাত বা মানানসই সরু এবং লম্বা একটি ইম্পাতের পাত দিয়ে 
জুতোর তলার অন্তঃস্থ স্তরায়ণ করা উচিত । ফলে পায়ের আন্গুলের, পায়ের 
পাতার এবং পায়ের অত্যধিক পেশী সঙ্কোচণ এবং পরিশ্রম ব্যতিরেকেই 
কেবলমাত্র পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে দাড়াবার মতো অতি ক্ষুদ্রতম 
স্থানেও জুতোর ভগ] দুঢভাবে আটকে থাকতে পারে । 

(৬) আরোহী তার পায়ের আঙ্গুল যাতে শৈলপৃষ্ঠের যত কাছে সম্ভব রাখতে 
পারে সে দিকে নজর রেখেই জুতোর নকৃল1 তৈরী করা৷ উচিত। 

(৭) জুতো বাধার সাধারণ ছিদ্রপথে সরু গোলাকার দড়ি ব্যবহার না করে 
জুতোর প্রসারিত দ্বারপথের দুদিকে লাগানো “হুকে' বা শক্তিশালী “রিং'-এ 
শক্ত এবং আধ ইঞ্চির মতে চওড়া ফিতে আটকে বাধা উচিত। এই পদ্ধতি 
প্রয়োগে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই অতি সহজভাবে জুতো! খোলা ব পরা 
যায়,_যেখানে সেখানে যে কোনও সময় যার যথেষ্ট জরুরী প্রয়োজন হতে 
পারে, যেমন-_ 

(ক) চলার সময় জুতোর অভ্যন্তরে ছোট ছোট কাকর বা পাথরের কুচি ঢুকতে 
পারে, তাদের অপসারণ করতে । 

(খ) জলের নালা পার হয়ে বা নরম বরফের উপর দিয়ে দীর্ঘ দুরত্ব অতিক্রম' 
করার পর ভিজে মোজা নিংড়ে জল বার করতে । অথবা, 

(গ) চড়া রোদ মাথায় নিয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করার পর 4 
পায়ের সামান্য বিশ্রাম পাওয়া উচিত, লে সময় পাকে ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার 
করতে, প্রভৃতি । 


৪ [2] শৈলারোহণ 


ফিতে বাধার জন্য “হকের? চেয়ে ইংরেজীর 0)? অক্ষরের মতো 'রিংই ভাল 
এবং উপযোগী । তবে গ্রস্ততকালে এন্স সংযোগস্থল যেন সুদুঢ়ভাবে যুক্ত হয় । 
দড়ির সিড়ি বেয়ে ওঠা-নাম। করার সময় সি*ড়ির দড়িতে হুক আটকে সোজা 
হয়ে গিক্পে জুতোর ফিতে খুলে আনতে পারে ৰা অগ্রগতি বারবার ব্যাহত 
হতে পারে । সঙ্কীর্ণ ফাটলের অভ্যন্তরে “জুতো-আটকে ওঠার সময় দেহের 
ভারের চাপে বাপাথরে ঘষ। খেয়ে ছক ভেঙ্গে অথবা অকেজো হয়ে যেতে 
পারে, খুলে যেতে পারে বা চেপ্টা হয়ে গিয়ে ফিতে আটকে যেতে পারে । 
অনেক সময় আবার ফাটলের অভ্যন্তরস্থ নানা আকারের ম্ফীত অংশে হুক 
আটকে যায় । ফলে ফাটল থেকে জুতো বার করা শ্রমসাধ্য হয়ে ওঠে, আরোহী 
ক্লাস্ত হয়ে পডে, এবং কাধোদ্ধার করতে বিলম্ব হয় । 


(৮) হুক বা রিং-সম্বলিত পা-গলানোর পথটি জুতোর প্রায় ভগ! পর্ধস্ত প্রনারিত 
হওয়া উচিত । ফলে-_ ্ 

(ক) এমনকি ভোরবেলাতেও অনায়াসে জুতো পর যায় ( জুতে] যখন রাতের 

হিমশীতল ঠাণ্ডায় অসম্ভব শক্ত হয়ে গিয়ে ব্যবহারেন্র অযোগ্য হয়ে থাকে )। 

খে) জুতোর অভ্যন্তরে পায়ের-পাতার অগ্রভাগ স্থবিন্যস্তভাবে সমন্বয় সাধন 

করে । ফলে ক্ষুদ্র পা-রাখার জায়গাটিও নিশ্চিভভাবে ব্যবহার কর! চলে । 


(৯)'রবার সাধারণভাবে তাপ কু-পরিবাহক বলে জুতোর বরবার নিমিত তলা 
হুঃসহ ঠাগ্ডার হাত থেকে আরোহীর পা-কে উত্তমরূপে রক্ষা করে। 
/১০) চরম ঠাণ্ডায় “বিশেষ পরিকল্পিত জুতোর? প্রয়োজন অবশ্যই জরুরী | 
এ ধরণের জুতো৷ প্রধানত ছুই প্রকারের__ 

(ক) জুতোর ভিতরে স্থুতে!, পশম বা পাটের তৈরী পৃথক একটি স্তর 
(19561) দিয়ে পায়ের-পাতার চারপাশ আবৃত থাকে, যদিও একে শুকনো 
রাখাই দুরূহ । জুতোর অত্যস্তরের এই বস্তি ভিতর থেকে পায়ের-পাতার 
ঘামে এবং বাইরে থেকে বরফ-গলা জলে ভিজে যায় । 

(খ) চরম ঠাণ্ডায় ব্যবহারোপযোগী জুতোয় যুগল “বাম্প-বেষ্টনী” থাকে । প্রথমত, 
পায়ের-পাতার পরবর্তী স্তর পাতলা রবারের আন্তরণে মোড়া, এনং 
দ্বিতীয়ত, মজবুত ক্যান্ষিস-কাপডের আবরণ দিয়ে জুতোর বহিভাগ আবৃত 
থাকে । রবার এবং ক্যান্থিস-কাপড়ের মধ্যবর্তী বস্তুটি ঘনভাবে স্থাপিত। 
রবারের আস্তরণ জুতোর ভিতরকার তরল অংশকে বাম্পীভূত হয়ে উবে 
যেতে বান্ধা দেয় এবং পায়ের-পাতা ক্রমশ ভিজতে থাকে । কিন্তু যতক্ষণ 
ভিতরের স্তর শুকনো থাকছে ততক্ষণ পায়ের-পাতা ভিজে থাকলেও তা 
সখ থাকে । এই শ্রেণীর সাধারণ মাপের একজোড়া জুতোর ওজন ছয় 
"পাডগু । 
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(১১) জুতোর তলার অন্তর্বর্তী স্তরের সঙ্গে আঙ্গুল এবং গোড়ালির মধ্যবর্তী, 
পায়ের-পাতার ধন্থুকাকৃতি অংশের যথাযথ সমন্বয় সাধন দরকার যাতে ক্লান্তি 
কমানো যায়। 

(১২) জুতোর অগ্রভ।গ প্রশস্ত ন৷ হয়ে বরং অপ্রশস্ত হওয়াই বাঞ্চনীয়, কারণ 
অপ্রশস্ত অগ্রভাগ সন্কীর্ণ ফাটলে আটকে দিয়ে আরোহণ করা সহজ হয় । 

(১৩) স্থউচ্চ পর্বতাঞ্চলে এবং শীতকালীন আরোহণে ছুটি জুতো একত্রিত করে 
ব্যবহার কর] হয়। প্রয়োজনে ভিতরের জুতোটি আলাদা করে নিয়েও 
ব্যবহার করা যায়। 


সাধারণত দুই শ্রেণীর জুতো আন্তর্জীতিক বাজারে বেশি করে চোখে পড়ে এব, 
বাবহারও হয় বেশি, এর হল-__ 

(১) পাহাঁড়িয় অঞ্চল পরিভ্রমণ জুতো, এবং 

(২) আবোহণ জুতো | 


2 পীহাড়িয়া৷ অঞ্চল পরিভ্রমণ জুতো [7০105 31:০০ ] 


এই শ্রেণীর জুতো! দামে সম্ভ! এবং ওজনে হালকা | পাহাড়িয়। অঞ্চলে চড়াই- 
উত্রাই ভেঙ্গে চলার জন্য এই জুতোই সুবিধাজনক | এর তলার আটকাবার 
ক্ষমতা আশান্তব্ূপ হওয়া চাই। ছাচে ঢালাই করা রবারের তলা যথোপযুক্ত 
হলেও লোহার কাঁটা লাগানে৷ তলাতে বাঁভতি সুবিধা হল-_-ভিজে এবং ঘেসো 
জায়গাতেও 'তা দ্টভাবে আটকায় । এই শ্রেণীর জুতো পায়ের ঠিক ঠিক মাপ 
মতো ন। কিনে বরং সাম্রান্ত বড কেনাই বাঞ্চনীয় । এই জুতোর চামড়া অনমনীয় 
বা শক্ত হওয়া! উচিত নয় । কেনন! যদি কখনও অনবধানতাবশত এলোমেলোভাবে 
পা পড়ে তবে জুতোর শক্ত চামড়ার জন্য গোড়ালির গাঁট যে কোনও মুহুতেই মচকে 
যেতে পারে । সেক্ষেত্রে পাকে সুস্থ এবং সচল রাখতে হলে চাই মজবুত অথচ 
সামান্ত নমনীয় বক্রতুল এবং প্রশস্ত গোডালিযুক্ত জুতো | স্থকতলা আটকানোর 
জন্য জুতোর চারপাশের চামডার ফালিতে এবং অন্ান্ত জোড়ার জায়গাতে সেলাই 
এমনভাবে হওয়া] উচিত যাতে জুতো জলরোধক হয়। জিহব! জুতোর উচ্চতা 
বরাবর হওয়া উচিত এবং জলরোধের জন্য জিহবাকে জুতোর ছু” পাশের হুক বরাবর 
প্রায় শেষ পধস্ত ভালভাবে সেলাই করে জুড়ে দেওয়! দরকার । 


7] আরোহণ জুতো [ ০117701706 91706 ] 
তলার অনমনীয়তাই এই শ্রেণীর জুতোর প্রধান বৈশিষ্ট্য । কারণ, সাধারণ বা 


ছুরারোহ এবং খাড়া শৈলপৃষ্ঠে বিপজ্জনকভাবে আরোহণকালে কেবলমাত্র পায়ের 
আঙ্গুলের ( জুতোর সক্কীর্ণ অগ্রভাগ ) উপর ভর দিয়ে দাড়াবার মতো! অতি ক্ষুদ্রতম: 
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জায়গাতে এই অনমনীয় তল! দৃঢ়ভাবে আটকায় । আরোহণ-জুতোর তলায় 
আজকাল লোহার কাটার ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে । এই শ্রেণীর জুতো 
বক্রতল” হলে চলবে না। চাই “সমতল? । অর্থাৎ এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত 
পর্যন্ত জুতোর সম্পূর্ণ তলাটি শক্ত এবং সমান হওয়া চাই । 

4৬121577, জুতোর স্থায়ীত্ব শদুরপ্রসারী, ওজন অপেক্ষাকৃত কম, এবং আশাতীত 
আরামদায়ক । পাহাভিয়া অঞ্চলে, তুষারাঞ্চলে বা সবশ্রেণার আবোহণ-অববোহণে 
এই জুতোর ব্যবহার নিশ্য়তার দিক দিয়েও অত্যন্ত উপযে।গী । তবে আমাদের 
মতো! গরীব এবং গরম দেশে সখ সময় যে শৈলাপ্োহণ জুতো পরে নবশিক্ষার্থীদের 
অন্শীলন বা অভ্যাম করতেই হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই, অর্থাতাব 
এবং অশ্বাচ্ছন্দ্যর কথ। মনে রেখে কম (মেরু কাপডের জুতে। যেমন --বেডস, হকি 
কেডস ব| হাণ্টার পরেও গ্রাথামক শশুরের শৈলারোহণ অত্যাস কর যায় । কাপডের 
জুতো৷ কোমল বলে পরে আরাম পাওয়া যায়, এগুপোর রবারের তলাতে বিভিন্ন 
ধরণের নঝ্সা-কাট। খাঁজ থাকে বলে এমনকি ভিজে পাথরের দেওয়াশে বা প-রাখার 
ছোট্ট জায়গাতেও পা রেখে ওঠা-নাম। করা যায়, পা হডকায় না বর জুতোর তল 
পাথরকে সাব্যমতো আটকে ধরে। 


7) কোথায় এবং কখন রবারের তল বিপজ্জনক 

শৈলপৃষ্ঠ ভিজে থাকলে পাতলা সরের মতো একপ্রকার শেওলাজাতীয় উদ্তদ 
পাথরকে আবৃত করে রাখে । এগুপি সাধানণত আঠালো তয় | গ্রবারের তলার 
পক্ষে এগুলি অতান্ত বিশ্বাসঘাতী । পূর্বাভাস ব্যাতিরেকে যে কোনও মুহুর্তেই পা 
পিছলে যেতে পারে । এ ধরণের পতন এমনকি বিপদমুন্ত স্থানে ঘটলেও সে-ও 
অতি মারাত্মক ভতে পারে, জীবনহানিও অসম্ভব নয় । সর্বশ্রেণীর উদ্ভিদ, যেমন-_ 
ঘাসের চাপভার বহিরাংশ, ক্ষদ্ব বন্ত গছ-গাছডা', গুল্স, গাছের গু ডি প্রভৃতি, পা 
পিছলানোর জন্য এগাল প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী এবং বিপজঞ্জনক | 
সর্বদা এগ্তলিকে এডিযে চলার চেষ্ট। করা উচিত । কোনও বিকল্প না থাকলে এদের 
ঘে কোনটির উপর পা! ফেলার আগে সেটিকে অবশ্যই পুঙ্খা পুঙ্থভাবে পরীক্ষা কবে 
নিতে হবে। 

অত্যুচ্চ গিরিমালায় বরফ আচ্ছাদিত অঞ্চলে নরম বরফের উপর দিয়ে চলার সময় 
রবারের তলার নমনীয়তা বরফের-ডেলা ওঠা প্রতিরোধ করে । কিন্তু কঠিন বরফে 
রবারের তল মাবাত্মক বিপদ ঘটাতে পাবে । সেক্ষেত্রে কাটা-সম্বলিত ধাতব- 
কাঠামোই (0181700) ) একমাত্র ত্রাণকর্তা, এটি জুতোর তলাতে লাগিয়ে নিলে 
সহজে এবং নিঝঞ্জাটে কার্যোদ্ধার সম্ভব । 


2 রক্ষণাবেক্ষণ 
জুতোর উপরিভাগের চামড়া সর্বদাই নরম রাখতে হবে । তাই বলে বেডির তেল, 
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তিমির তেল ( ইউরোপের নানা দেশে ব্যবহার করা হয়) বা ঘন চবি মাখিয়ে 
জুতোকে অত্যধিক নরম করতে যাওয়া উচিত নয়। ক্রৌমিয়াম ত্বার। ট্যান 
করা চামড়ার ক্ষেত্রে জুতোর লাধারণ পালিশ-ই পরমোতরুষ্ট,_ জুতো! প্রস্তত- 
কারকদের অন্তত সেরূপ ধারণা । রেড়ির তেল এবং ঘন চবির পর্যাপ্ত ব্যবহার 
জুতোর দেলাইকে পচিয়ে দেয় । ব্যবহারের পর ঘরের বা তীবুর ভিতরকার 
শুকনো! আবহাওয়ায় অথবা ন্ূর্ধের সামান্য তাপে ধীরে ধীরে জুতোকে শুকোতে 
হবে। আগুনের তাপে বা উত্তপ্ত নলের সাহায্যে তাড়াতাড়ি করে জুতোকে 
কখনই শুকোনে! উচিত নয়। জুতোকে যখন ব্যবহার কর! হবে না, অর্থাৎ 
গুদামে মজুত রাখা হবে তখন তাকে শুকনো এবং জল নিরোধক আবরণ দিয়ে বেশ 
ভাল করে ঢেকে রাখতে হবে যাতে তার কোমলতা এবং দীর্ঘায়ু বজায় থাকে । 
সতর্কতার সঙ্গে চলন বা আরোহণ অনাবশ্যক আঘাত থেকে জুতোকে বাচিয়ে 
রাখে এবং তীক্ষধার পাথর বা বরফ থেকে ঘর্ষণমুক্ত রাখতে সাহায্য করে । 
রাতেরবেলায় জুতোকে কখনই তীবুর বাইরে রাখ! উচিত নয়, বরফ পডতে থাকলে, 
এমনকি দ্িনেরবেলাতেও জুতে৷। তাবুর ভিতর রাখ! অপরিহার্য । রাতেরবেলায় 
শুতে যাওয়ার সময় জুতোজোড়াকে ঘুমানোর ঝোলার ( 91660108 628 ) মধ্যে 
ঢুকিয়ে নিয়ে শুলে অথব! দু'জনের মধ্যবর্তী স্থানে রেখে দ্রিলে শরীরের তাপে জুতো 
শুকিয়ে ষায়। আর সে সময় জুতোর মধ্যে যদি খবরের কাগজের ডেল! বেশ 
ভালভাবে ঠেসে ঢুকিয়ে রাখা যায় তবে জুতে! অবশ্ঠাই স্তকোবে, উপরস্ধ জুতো 
শক্ত হয়ে যাবে না বা তার আকুতিও বিনষ্ট হবে না, সকালে উঠে সহজ ভাবেই 
পায়ে গলানে! যাবে । প্রত্যহ জুতো ব্যবহার করার আগে খুব ভাল করে শুকিয়ে 
নিয়ে সম্ভব হলে তাতে জলরোধক জাস্তব চবি মাখিয়ে নেওয়া উচিত। অতিরিক্ত 
একজোড়া জুতোর-ফিতে সর্ধদাই কাছে রাখ উচিত । 


৮0) শৈলাকোহণ 
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পর্বতারোহণের প্রয়োজনীয় সাজ-সরগামের মধ্যে দড়িই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । 
মৃত্যুর ফাদ পাতা এই খেলার আসরে নিরাপদে এবং অক্ষত দেহে বাজীমাৎ করতে 
হলে সর্বাগ্রে নিরাপত্তার প্রয়োজন । উপর থেকে সহসা প1 পিছলে নীচে পড়ে 
গেলে, দুর্গম দুরারোহ পরতগাজ্জ বেয়ে উপরে ওঠার সময়, এবং হিমবাহের পথে 
চলার সময় অর্থাৎ এক কথায় বল! যায় পর্বতাঞ্চলের সবক্ষেত্রে আপদে বিপদে 
আরোহীর জীবনরক্ষার্থে দড়ির অবদান অনন্বীকার্য। সেজন্য দড়ির অপর নাম 
'জীবন-স্ত্র । পর্বতারোহণ যুগের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বের বহু বিখ্যাত 
পর্বতারোহীর এবং শিক্ষার্থীর মর্মাস্তিক মৃত্যু ঘটেছে, অনেক ক্ষেত্রে দড়ির উপর 
নিদারুণ অবহেলাই এই সব দুর্ঘটনার মূল কারণ । আরোহণে-অবরোহুণে, উদ্ধীরকার্ষে, 
ছরারোহ স্থানে প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী স্থানান্তরে, নদী বা পাহীড়ী- 
ম্রোত পারাপারে এবং আরে অনেক উদ্দেশ্যেই দড়ি বিশেষভাবে ব্যব্হৃত হয় । 


2] দড়ির প্রকারভ্ডেদ 

€১) আরোহণ-দ্ড়ি [ 0117)0106 7০76 ] 
একে সংযোজক-দড়ি অথবা দলীয়-দড়িও বলা যায় । পর্ততারোহণে অথবা 
হিমবাহের পথে চলার সময় সাধারণত এই দড়ি ব্যবহৃত হয় । প্রয়োজন 
মতো একাধিক সদস্যের একই দড়িতে নিজেদের সংযুক্ত করে নেওয়া! উচিত । 
আগেকার দ্রিনে শণ অথবা বিশেষ ধরণের প্রকৃতিজাত আশ দিয়ে দড়ি তৈরী 
হত । এই দড়ি ঝঞ্চাটে, ওজনে ভারী এবং কমজোরী । এদের পরিবর্তে 
মন্ুত্যন্থষ্ট আশ দিয়ে তৈরী “নাইলন+, টেবিলিন” ইত্যাদি দড়ি আজকাল 
ব্যাপকভাবে ব্যবহাত হচ্ছে । আরোহীর পতন ঘটলে দড়ি যাতে ছিশ্ড়ে যেতে 
না পারে সেজন্য আরোহুণ-দড়ি অবশ্ঠই শক্তিশালী হওয়া! চাই । এই দড়ির 
ছি“ডে যাবার শক্তি-সীম! সাধারণত চার হাজার পাউগ্ডের উর্ধে হওয়া উচিত। 
অর্থাৎ ১৩ স্টোন (১৮০ পাউগ্ু ) ওজন বিশিই কোনও আরোহীর ১৫ ফুট 
উপর থেকে অবাধ পতন ঘটলে যাতে এই দড়ি ছিড়ে নাযায়। এই দড়ি 
স্থিতিস্থাপক ( রবারের মতো টেনে ছেড়ে দিলে পুনরায় মূল আয়তন প্রাপ্ত 
হয় ) হওয়া উচিত যাতে পতনের প্রচণ্ড ধাক্কা সামলাতে পারে । শতকরা 
২০-৩০ ভাগ স্থিতিস্থাপকতা অহুমোদনযোগ্য ৷ এই দড়ির বেড় ১৪ ইঞ্চি 
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বা ব্যাস ১১ মিলিমিটার হওয়া উচিত এবং স্ুনিদিষ্ট পরিকল্পনা ও 
ব্যখহারকাবীদের সংখ্যার উপর-ই দড়ির দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। দড়িতে সংযুক্ত 
আরোহীদের পরস্পরের মধ্যেকার ব্যবধান ৪০-৫০ ফুট হওয়] বাঞ্চনীয় । 
কখনো কখনো এই ব্যবধান বাড়িয়ে ৫০-৮০ ফুট পর্যস্তও কর! হয়, বিশেষ করে 
হিমবাহের উপর দিয়ে চলার সময়, আর প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে পড়লে 
তো কথাই নেই । এনীতি অবশ্তই ম।না উচিত, তবে সব কিছুই নির্ভর 
করবে স্থান, কাল এবং পরিস্থিতির উপর । এমনকি ভিজে অবস্থাতেও দড়ি 
যদ্দ শয়ন্্রযোগ্য হয় তবেই মে দডি পরিচালনা সহজতর হবে, নাইলন, 
টেরিলিন দভি এ বিষয়ে আদর্শস্থানীয় | 


(২) অবরোহণ-দরড়া [০0117061০91 ] 

দড়ির উপর সম্পূর্ণ 1নর্ভর করে লাফাতে লাফাতে অবরোহণ করার সময় এই 
দড়ি ব্যবহার কর হয়। যেহেতু এই দড়ির উপর পতনঘটিত ঝটকা টান 
জোরে এসে পড়ে না তাই আরোহণ-ড়ির তুলনায় অববোহণ-দ ডি অপেক্ষাকৃত 
সরু এবং সঙ্গত কারণেই কম শক্তিশালী ও ওজনে হালকা হয়। আমাদের 
দেশে সাধারণত ব্যবহার করা হয় এমন সব অবরোহণ-দাড়র বেড & ইঞ্চি 
বা ক্যাস ৭ মিলিমিটার এবং [ছণ্ডবাঝ শক্তিসীম। ছু? হাজ।র পাউগড। তবে 
নিদিষ্ট পরিকল্পনার উপর-ই এই দড়ির দৈর্ঘ্য নির্ভরশীল এবং সাধারণ ক্ষেত্রে 
»০০-২৪০ ফুট পধন্ত পরিবতিত হয় । অনোন্নপায় হয়ে অবরোহণ-দড়িকে 
আবোহণের কাজেও ব্যবহ।র কর। চলে, তবে এই শঙ্ডে যে এই দড়িকে সর্ধদা 
এক-ভাজ করে নিয়ে কাজে লাগাতে হবে। যাতে যে কোনও অবস্থায় 
অবরোহণ-দাড়র টদর্ঘোর ঠিক কেন্দ্রস্থপকে সঙ্গে সঙ্গেই পরিঞ্চ।গ ভবে উপপান্ধ 
করা যায় তার জন্য দির দৈর্ঘ্যের ঠিক মধ্যস্থলে বং দিয়ে বা রঙ্গিন সুতো 
জড়িয়ে চিহিন্ত করে রাখা! উচিত । ফলে, অবরোহণকালে এই চিহু ধরে 
সম্পূর্ণ দড়িটিকে সহজেই এক-ভাজ করে নিতে সথবিধ। হয়, এবং মূল্যবান লময়ও 
বাচানো যায় । পাকানো" দ্ডি হলে তার দৈর্ঘ্যের ঠিক মধ্যস্থলের “পাক, 
একটু আলগা করে নিয়ে নাইলন আশের ফাকে রঙ্গিন কাপড়ের টুকরে! অথব! 
সুতো আটকে দিয়েও তা করা যায় । আবার প্রয়োজনের তাগিদে অনেক 
সময় আরোহণ-দ্ড়িকে অবরোহণের কাজেও লাগানে। হয় তবে ভাজ ₹রে নয়, 
এককভাবে । মনে রাখতে হবে ঘে নিরাপত্তাহীন বিপজ্জনক আরোহণে এক- 
ভাজের দড়িকে পরিচালনা করতে অন্ুুবিধা অনেক । 


(৩) টুকরো-দড়ি [17০০০] 
এটি বড় দড়ির একট! অংশ মার (১০-১৫ ফুট )। অবরোহ্ণ-দুড়ির উপর 
১৯0) শৈলারোহণ 


সম্পূর্ণ নির্ভর করে লাফাতে লাফাতে অবরোহুণ করার সময় বাবহারের জন্য 
দড়ির ফাস তৈরী করতে এবং নোঙ্গরের সাহায্য নিতে এই টুক্রো-দ্বঁডি 
ব্যবহাব করা হয় । ও ইঞ্চি বেডের বা ৬ মিলিমিটার ব্যাসের এবং ছিড়বার 
শক্তিসীমা সাতশ" পাউণ্ডের শণ. দডি এই উদ্দেশ্রে শ্রেঠ । কোনও কোনও 
পর্বতারোহী ফাস তৈরী করতে নাইলন দঙডি ব্যবহার করে বটে, কিন্তু 
তা অত্যন্ত ব্যয়বহন এব বিপজ্জনক । দির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে 
শীফাতে লাফাতে অবরোহুণ করার শেষে এই ফাস প্রা পরিত্যক্ত হয় । 
কারণ প্রবল ঘর্ধণে ফাসের নাইলন দডিবর আঁশ কমবেশি গশে গিয়ে শক্তিহীন 
হয়ে পডে এব” ছিঞডে যায । শণ. দির তুপনাষ নাইলন দভিতে এটাই হুচ্ছে 
প্রধান অস্থবিধা, যা বিপজ্জনকও বটে। দভডিদ্দিযে ফ।স বানানোর সময় 
17০০1716 11১11017740 গ্রপ্তি সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগা, এবং এই গ্রন্থি ঞটে 
তার দুঢত। পরীক্ষা করে নশ্চিত হলে তবেই তাঁকে কাজে লাগানে! উচিত। 
কোমর-ফাস হিসাবে ট্করো-দভির ব্যবহার এবং কাধকারিতা বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রে বেশ সৃবিধাজনক, তবে সে সব ক্ষেত্রে টুকরো -দডির দৈর্ঘ্য কিন্তু কমবেশি 
১৫-২৫ ফুট তওয়া টাই । 


2 দড়ির গঠন-কৌশজের নমুনা এবং সুযোগ-সুবিধা ও লা'ভ ক্ষতি 


বর্তমানে আরোহণ, অবরোহণ-দডি তৈরী হয ছুই পৃথক পদ্ধতিতে,_ এদের ঘনত্ 
এবং ওজন বিভিন্ন , দি দুটি হল-_ 


(১) 17557552151 10515 ] ছড়ি 


প্রথমে পরিমিত নাইশন স্থতে| পাবিষে (পরিণত দডির ওঁ বেডবিশিষ্ট ) 

দি তৈরী করা হয এব পরে এরূপ তিনটি দডিকে একত্রিত করে পুনরাস় 

পাক্যে আবোহণ অসরোহণের পূর্ণ পরিণত দি বানানো হয়| ব্যবহারকালে 

জট বেঁধে বা ফাস পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে বলে অতি সাবধানে এই দড়ি 

পরিচালনা করা উচিত, যদিও একপ গঠনপ্রণালীর স্থবিধা অনেক, যেমন-_ 

(ক) স্থিতিস্থাপকতার ক্ষমতা অসীম (নাইপন দডি ব্যবহার করলে শতকরা 
৪০ ভাগের কম তো নযই )। 

(খ) নমনীয । 

(গ) টেকসই বা' স্থায়ী, এবং 

(ঘ) আরোহীর পক্ষে এই দড়ি দৃমুষ্টিতে ধরা সহজতর হয় । 

সাধারণ আরোহুণে ও অবরোহণকালে এই দির ব্যবহার স্থবিধাজনক এবং 

সঙ্গত যর্দিও অবঝোহণকালের প্রবল ঘর্ষণ ( আংটা বা অবরোহ্ণ-কাটার সঙ্গে ) 


দডি 0 ১৯, 


বাধার স্যতি করে, তথাপি দড়ির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে লাফাতে লাফাতে 
অবরোহুণ করার সময় এই দড়িকে ভালভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় । 





রর ছি ড়বার শক্তিশীমা ব্যবহার 
(লেঃ মিঃ) (কিঃ শ্রাঃ) 

১৬ ৪৫৪-৫ [1511 গ্রস্থির দড়ি । 

২.২ ৯০৯০ অবরোহণে ; এক-ভাজ করে ব্রফ 
আরোহণে । 

৩২ ১৫৯০৪ শৈলারোহণে এক-ভাজ করে ? ব্রফা- 
রোহণে এককভাবে এবং অবরোহণে । 

৩.৫ ১৯০১০ স্থায়ী উচ্চমানের দি । 





(২) 3758050 ০৮ 157757087565] [0০75 & 91555.05 ] দড়ি 


একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের দড়ির শুধু খোলসটাই কেবল বিন্ুনি করা । বিুনি কর! 
এই খোলসের মধ্যে দিয়ে দড়ির দৈর্ঘ্যান্ুসারে পন্থা এবং জোড়বিহীন এক 
গুচ্ছ নাইলন স্থতো৷ কোনও প্রকারে ন৷ পাকিয়ে তার এক প্রাস্ত থেকে অপর 
প্রান্ত পর্ষস্ত সরাসরি ঢোকানে। থাকে । এই জাতীয় দড়ির স্থবিধা-অস্বিধা 
নিম্নরূপ 


(ক) নাইলন স্থতোর গোছ। বিন্ননি কর! খোলসের মধ্যে থাকে বলে ঘর্ষণমুক্ত ৷ 
ফলে আবরণে মোড়া নাইলন স্থতো অক্ষত অবস্থায় বেশি দিন টে'কে এবং 
দড়ির পূর্ণ ক্ষমতাও বজায় থাকে । 

(খ) দড়ির গা মহণ হওয়ায় আংটার মধ্যে দিয়ে এটি শ্বচ্ছন্দে চলাচল করতে 
পারে। 

(গ) এই দড়ির প্রস্তর্ত-প্রণালী “১,-এর মতো! নয় বলে ব্যবহারকালে এতে জট 
বাধার সম্ভাবনা কম থাকে। 

'(ঘ) এই দড়ির স্থিতিস্থাপকতা৷ কম, সেই কারণে “১,-এর মতো! প্রচণ্ড ধাক্কা 
সামলাতে পারে না। 

(ড) “১,-এর তুলনায় এই দড়ি ব্যয়বন্থল । 

€চ) আরোছুণের ক্ষেত্রে এমনকি আকাবাকা পথে আরোহুণের ক্ষেত্রেও এই 
দড়ি ব্যবহার করা সহজ কারণ মহণতাবর দরুণ আরোহীকে সাহায্যকারী 
ব্যক্তির শক্তি সম্পূর্ণতই কাজে লাগানে। যায় এবং টান পড়া সত্বেও দড়ি 
দেখ্্যে বেড়ে যায় না। 


২২0 শৈলারোহণ 


(ছ) কিছুদিন ব্যবহার করার পর ২, “১, অপেক্ষা শক্তিশালী হয়। কিন্ধ 
মস্ছণৃতার দরুণ এই দড়ির প্রীরস্তিক শক্তি কমে যায় এবং একে দৃঢ়মু্টিতে 
ধরার ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর সামথ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য কমে যায় । দৃঢ়মু্টিতে 
ধরার সুবিধার জন্য এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত মোটা দি ব্যবহার করাই ভাল 
যদিও আংটার মধ্য দিয়ে স্চ্ছন্দে দডি চলাফেরা করার বিষয়টিকেও 
নজরে রাখতে হবে এব* ম্বভাবতই ভারী দভি বহনের অস্থবিধাটুকুও 
এক্ষেত্রে ভোগ করতে হবে। 


ব্যাস ছিডবার শক্তিসীমা 
(মিঃকিং) ; কিঃগ্রাঃ) |... টি 
১১ ১৯৫৪-৫ স্থায়ী উচ্চমানের আরোহণ-দঘড়ি,__ 


একে এককন্দ ভিও বল। হয়;__অর্থাৎ 
দপগত অথবা নংযোজক-দড়ি 
হিশাবেই কেবল ব্যবহার কর] হয়। 

জু ১৪৪৫৫ এক-ভাজ দড়ি, অবরোহণে লাগে 
এবং এক-ভাজ করে দ্লগত-দডি 
হিসাবেও ব্যবহার করা চলে । এই 
দড়ির উভয় অর্ধ আলাদা! আলাদ! 
রং-এ রুগ্রিত থাকে, ফলে দড়ির ঠিক 
মধ্যভাগকে নিমেষেই সনাক্ত করতে 
সব্ধা হয় । আরোহণ এবং অব- 
রোহণ-_-উভয় ক্ষেত্রেই এই দড়ির 
ব্যবহার উপযোগী । 

৭ রি সব সময় নয়, বিকল্প না থাকলে 
মাঝে মধ্যে অবরোহুণকালেই কেবল 
এই সরু দড়িকে এক-ভাজ করে 
ব্যবহার করা চলে। প্রয়োজনে 

ঝোলা ( 18.015801 ) বেঁধে উপরে 

টেনে তুলতে লাহাধ্য করে । 





সর্বনিয় স্থান থেকে যতখানি উঠতে হবে তার দূরত্বের উপরই দড়ির দৈর্ঘ্য 
নির্ভরশীল । সাধারণ আরোহণে ছুই আরোহীর মধ্যবর্তা দড়ির দৈর্ঘ্য ৬০-৬৫ 
ফুট, অতি উচ্চাকাজ্মী-আরোহুণে কমবেশি ১০* ফুট এবং অতি দীর্ঘ 'থাকে 
আরোহুপকালে কমবেশি ১৩* ফুট দড়ির প্রয়োজন হয়। আবার এসব বিভিন্ন 


দড়ি 2) ১৩. 


আরোহণে যুগল-দরভির প্রয়োজন হলে দভির দৈর্ঘ্যকে কিন্তু অতি অবশ্ঠই দুই দিয়ে 
গুণ করে সেই পরিমাপের দ্ডি সঙ্গে রাখতে হবে। 

অধুনা পর্বতারোহণ জগতে নাইলন দ্রডিই হল সর্বোৎ্কষ্ট “জীবন-হুত্র' । তাই 
জীবনরক্ষক হিসাবে এই চৌখস দড়ির ব্যবহার সুদুবগ্রসারী । এর অসাধারণ 
গুণ আরোহীকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্রতা ।দতে সক্ষম । তবে পাহাড-পর্বত 
থেকে উত্তিন্ন অতিরিক্ত অঙ্গ-শীর্ষে উঠতে শণ দ্ভির ব্যবহার যুক্তিযুক্ত । 


2 সাধারণত নিন্নলিখিত চার প্রকারের নাইলন দড়ির প্রয়োজন-__ 














দভিব বেড | ছিভবার শ।ক্রপীম' | প্রতি ১০ ফুটেবু 
নং (ই।ঞ্চ) ৰ (পাউওড) )। ওজন (পাউও ) 
১ নর | ৬ ৩০০ ১২৫ 

২ রি ২০০০ | ২ ৫০ 

৩ উর | ৩২০০ | ৪8 ২৫ 

৪ মী ঈ ৪২ ০০ | ৫ ৩৫ 





প্রাথমিক শিক্ষার্থীদেপ ক্ষেএে ৪নং দ1ড এব অগ্তান্য ক্ষেএে ৩ওন দির ব্যবহার 
নিরাপদ এবং যুূক্িযুক্ | 

৪নং £ স্থায়ী উচ্চমানের আরোহণ ডি । একে দশগত দড়ি বা সংযোজক- 
দডিও খলে। 

৩ওনং £ এক-ভাজ দডি। অবরোহণ বরার সময় এবং এক-ভাজ করে দলগত-দভি 
হিসাবেও ব্যবহার করা যায । 

আজকালকার নাইলন যুগে শণের তৈরী আবোহণ-দ ডর ব্যবহার সীমিত । 


2 শণের দড়ি সাধারণত নিন্গলিখিত তিন প্রকারের-__ 





চিনের ূ ব্ডে ছি ডবার শক্তিপীম! | প্রতি ১০০ ফুটের 
টু ( ইঞ্চি) (পাউগু ) ওজন ( পাউগওু ) 
সক ৪ ৮০০ ২৭৫ 
মাঝারি ১ ১৮০ ০ ৩-৭৫ 
মোটা ১৪ ২৮০০ ৫০০ 


শণ দড অপেক্ষা নাইলন দডি প্রায় সব দিক দিয়েই যে কত উন্নত নিয়লিখিত 
তুলনামূলক তালিকা থেকে তা গুম্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যাবে । 


১৪ 0 শৈলারোহণ 


2 নাইলন ও শণ দড়ি ব্যবহারের স্ুবিধা-অন্মবিধাঁ_ 





খ/ 





নাইলন দ্ভি ূ শণ দড়ি 
(ক) এর মধ্যে জপ ঢোকে না বা এ র (ক) জশে ভেজে এবং তাডাতাডি পচে 
জলে ভেজে না,- সে কারণে এই ূ যায় । 
দ্রডি পচে না। | 
শুকশে। এবং ভেজ উভয় 1 (খা 'ভজে গে.শ-_ 
অবগ্তাঁতই এ সহজে বাবাঁনো | (১) ক্রমশ শক্ত হযে যায 


এ) 


খ) 


(ড) 


ৰ (২) দভি পরিচালনায় দারুণ 
ৰ অশ্রবিধা দেখা দেষ। এবং 
|. ৩) অবকদ্। করার সময়, অন- 

বোহুণকালে এবং অন্যান্য 

কাজে আংটাব মধ্যে দিয়ে এর 
| চনাচপ অনিশ্চিত হযে পড়ে । 
এই দ'ড জল বা জপীষবাম্প শুষে [ (গ) পাহাড-পবত থেকে উত্তিন্ন অতিরিক্ত 
নেয না। ভেজা দডি অতি! অঙ্গে এই দভিক্ণে ভালভাবে 


যায, অথ" অতি ক্কোমল। 





সহজেই শ্তাকয়ে যায় । | কাজে পাগানে। যায়। 

আকস্মিক “টান-বিশোষক” | (ঘ) এর স্থিতিস্থাপকণ্ত খুবই কম (নেই 
(91)90% 50991 ০০: ) হিসাবে বপলেই চলে) এবং নিজের ওজনের 
এর গুকত্ব অপরিসীম । শতকর| ৫০ ভাগ জল টেনে নিতে 


(১০৭) পাবে । ফলম্ববপ, নমনীয়তা 
মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় । 

এ ওজনে হালক। । শণদভির | () ছি'ডবার শক্তি-সীমা তুলনা মুলক- 

তুলনায় এর ওজন শতকরা ১০ _ ভাবে প্রায় অগ্ধেক। 

২০ ভাগ কম (তালিকায় উল্লিখিত 

“বেড' বা “ব্যাস” অনুসারে ), কিন্তু 

নাইলন দড়ির ছি*ডবার শক্তি- 

সীমা শণ-দডির তুলনায় শতকরা! 

৫৭ ভাগ বেশি । 


দড়ি 0 ১৫ 


চ) 


৯ 


/ছ 


(জ) 


(ঝ 
(ঞ) 


আর 


() 


) 


তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী ৷ এর 
স্থিতিস্থাপকতাও প্রবল, এবং প্রবল 
ঘর্ষণে দড়ির আশ ওঠাও প্রতিহত 
করে। রৌদ্র এবং স্্যাত-সঁতে 
জায়গা একে খুব কমই প্রভাবিত 
করে । 

প্রধান অস্থবিধা হল এই দড়ির 
নীচু গলনাহ্, কম-বেশি ৪৮৮০ 
ফারেনহাইট । কোনও নাইলন 
দড়ির সঙ্গে অন্য এক নাইলন দডির 
প্রবল ঘর্ধণে অতি সহজেই ওই 
গলনাহ্ব-সীমায় পেশছনো সম্ভব, 
বিশেষ করে দড়ির উপর যখন 
কোনও ভারী বোঝা চাপানে। 
থাকে | স্থতরাং দড়ির ঘর্ষণজনিত 
উত্তাপকে এড়ানোর জন্য স্থনিদিষ্ট 
যত্ব নেওয়া অবশ্যই কর্তব্য । 
পরিপাটি স্থিতিস্থাপক এবং 
রাসায়নিক প্রণালীতে তৈরী কৃত্রিম 
জাশ। শণ আশ অপেক্ষা নাইলন 
আশ অবশ্যই অধিক স্থিতিস্থাপক | 
এই দড়ি ব্যয়বছল। 

৩'৫ সেঃ মিঃ বেড়ের কম কোনও 
দ্রড়িকে এককভাবে আরোহুণের 
কাজে লাগানো! উচিত নয় । 

খুবই মস্তণ, খালি হাতে ধরতে 
তাই দ্বারুণ অস্থবিধ। | 

রেশমতুল্য এবং তুলতুলে, এমনকি 
ভিজে অবস্থাতেও একে ভালভাবেই 
পরিচালন করা যায় । 


১৬] শৈলারোহণ 


(ছ) নাইলন, 


(চ) এর আশ তীড়াতাড়ি খারাপ হয়ো 


যায় যর্দি না সর্বোন্তম পরিবেশে 
ও তত্বাবধানে রাখা যায় । 


টেরিলিন প্রভৃতির 
আব্র্তাবে এই দড়ির প্রচলন 
অসম্ভবরকম হাস পেয়েছে । 


(জ) প্রাকৃতিক আশ, সে কারণ স্থিতি- 


স্থাপকতা কম ॥ 


(ঝ) তুলনায় এর মূল্য অনেক কম । 
(&) ভারী তো বটেই, 


উপরস্ত 
নিরাপত্তার নিশ্চয়তা অনেক কম । 


(ট) কম মস্থণ, তাই খালি হাতে ধরতে 


সুবিধা । 


(£) কোনও অবস্থাতেই আদৌ কোমল 


নয়। 


(ড) এই দড়িতে গ্রন্থি লাগাতে অধিক | (ড) ভিজে অবস্থায় গ্রন্থি লাগানে। বা 


বাধাবাধকতার প্রয়োজন হয়, খোল! বিরক্তিকর তো! বটেই 
নতুবা কর্মক্ষেত্রে গ্রন্থি আলগা হুয়ে উপরস্ধ সময়সাপেক্ষ | 
ফস্‌কে যাবে । 

(5) পাথর বা বরফের ধারালো প্রান্তে | (6) ঘ্র্ধণজনিত পরিস্থিতিতে ক্ষয় 
শণ অপেক্ষা নাইলন দড়ির কেটে হয় কম। 
যাবার অধিক সম্ভাবন। থাকে । 





[0 দড়ির রক্ষণ এবং তন্বাবধান 
অটুট বা নিরেট না হলে সে দডি অকেজো | পর্বতারোহীর্দের কাছে গ্রাণযক্ষক 
হিসাবে দড়ির গুরুত্ব সবাগ্রে এবং অপরিসীম | স্থতরাং প্রতিটি দড়িকে নিয়মিত 
পরীক্ষা করে দেখে নিশ্চিত হওয়া উচিত যেন দির প্রতি ইঞ্চি অক্ষত এবং 
নিরাপদ থাকে । কোনও অসঙ্গত টান যেন দভির উপর না পড়ে, তবেই দড়ির 
মূল স্থিতিস্থাপকতা৷ বজায় থাকবে । যখন দড়িকে প্রসারিত করা হয়, যখন 
অভ্যস্তরস্থ আশগুচ্ছ ঘর্ষণের ফলে ক্ষয় হয়, এবং যখন দডি অতিশয় শুকনে! এবং , 
পল্ক1 হয়ে ওঠে, তার আগেই সতর্ক হবার প্রয়োজন যাতে উত্তাপ এবং উজ্জ্বল 
আলোকে দড়ির বিপন্ন হবার সম্ভাবনাকে এডানো যায় । দি ব্যবহারকালীন 
নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য দড়ির গুরুতর ক্ষভি হতে পাবে । 

(ক) দড়ির উপর পাথর পড়লে, 

(খ) ধারালো পাশযুক্ত ফলকের ঘর্ষণে, 

(গ) ভারাক্রাস্ত ছুই নাইলন দড়ির আড়াআড়ি ঘধণে, এবং 

(ঘ) লোহার তীক্ষধার কাটা লাগ।নে৷ জুতো! পরে দড়ির উপর দ্াভালে। 


দড়ির রক্ষণ এবং তত্বাবধানকে ছুই পৃথক পদ্ধতির আওতায় আনা যায়। 


(১) ব্যবহারকালীন দড়ির রক্ষণ এবং নিরীক্ষণ 

(ক) পাহাড়ে যাবার আগে, ব্যবহার করার আগে এবং প্রয়োজন পড়লে 
ব্যবহারকালেও দড়ির শক্তি, খু'ত, ক্ষত এবং ছূর্বল অংশগুলি পুহ্খা চপুঙ্খ- 
ভাবে পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত। 

(খ) লোহার তীক্ষধার কাটা লাগানে। বা কাটাবিহীন জুতো পরে দড়ির উপর 
কখনই দীড়ানে। উচিত নয় । সাফ কথা হল কোনও অবস্থাতেই কোনও 
সময় দড়ির উপর দাড়ানো উচিত নয়। কারণ অসমান বা ধারালো 
পাথবের উপুর পড়ে থাক দড়িকে দেহের ভারের চাপে মাড়ালে ( এমন 


ঘড়ি 0] ১৭ 


কি জুতোর তলা রবারের হলেও ) দড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং শক্তিহীন হয়ে 
পড়ে। 

(গ) কোনও আরোহীর পতন ঘটলে দড়িতে প্রবল ঘর্ষণজনিত ক্ষত দেখা! দিতে 
পারে এবং অস্বাভাবিক ঝঁটক1 টানের দরুণ দড়ি ছিড়বার শক্তি-সীমাও 
পরিবতিত হতে পারে । দড়ির শক্তি সম্বন্ধে এতটুকু সন্দিহান হলে মুহুর্তের 
জন্যও ইতস্তত না করে বিন! দ্বিধায় সে দড়ি পরিত্যাগ করা উচিত । 

(ঘ) বেশি ব্যবহারের ফলে নাইলন দড়ির আশ একটু একটু করে উঠতে থাকে । 
যদিও নাইলন দিতে এ ধরণের ক্ষত এমন কিছুই মারাআ্ক নয়, তথাপি 
দীর্ঘ দিন ধরে ক্রমশ ক্ষয়ে ক্ষয়ে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ার আগেই 
মে দি পরিত্যাগ করা উচিত। 

(উ) ব্যবহারকালে এবং ব্যবহারের আগে ও পরে উত্তাপ (জলস্ত সিগারেটের 
টুকরো, স্টোভের আগুন, কাঠের আগুন, জলন্ত মোমবাতি প্রভৃতি ) এবং 
উজ্জ্প আলে! (দাঁবদগ্ধ দিনে) যাতে দরড়িটিকে কোনও প্রকারেই ক্ষতিগ্রস্ত 
করে ফেলতে ন1 পারে সে বিষয়ে সর্বদ1 তীক্ষদটি রাখা উচিত । 

(চ) আরোহুণ-দডিকে কখনই অন্য কোনও কাজে লাগানো উচিত নয়; 
যেমন--বাসের ছাদে মাল বাধতে, কাঠের গুড়িকে বেঁধে টেনে নিয়ে 
যেতে, রান্নাঘর বানাতে ইত্যাদি । 

(ছ) নাইলন দড়ির দুই প্রান্তের পাক ও আশ (117৮/১৩] 1:10) এবং আশ 
ও বিন্নী (8181০ ) যাতে ক্রমশ খুলে যেতে ন। পারে সে বিষয়ে_ 
নিশ্চিত হতে হলে দড়ির ছুই দিককার অগ্রভাগের আধ ইঞ্চি অংশে 
সযত্বে এবং সাবধানে জলস্ত বাতির বা অন্র কিছুর নিয়ঙ্ত্রিতি তাপ দিতে 
হবে ( ২/১ মিনিট মাত্র ) যতক্ষণ না নির্দিষ্ট সব আশ প্রয়োজন মতো 
গলবে । তারপর গলা অংশে শক্ত কিছু দিয়ে সযত্বে ও স্থকৌশলে ঘুরিয়ে 
ফিরিয়ে চাপ দিয়ে আশগুচ্ছকে একত্রে ডেলা পাকিয়ে সংযুক্ত করতে 
হবে । তবে সাবধান, গল নাইগনের গরম, চটচটে এবং গাঢ় আঠার মতো। 
তরল পদার্থে, সরাসরি আঙ্গুল লাগলে ফোস্ক! বা গভীর ক্ষত অনিবার্ধ। 

(জ) দড়িতে একই বৃত্তাকারে কুগুলী পাকিয়ে ( বৃত্তগুলি যেন ছোট-বড় না 
হয় ) তবেই তাতে আটট্ীট গ্রন্থি বাধা উচিত । নইলে গ্রন্থি আলগা হয়ে 
গিয়ে বৃত্তগুলি ছোট-বড় হতে থাকবে এবং খুলে ঝুলে যাওয়' বড় বৃত্তগুলি 
পাথরের বা বরফের উপর পদদলিত হয়ে অথবা পাথরের সঙ্গে ঘষা! খেতে 
খেতে ক্ষতিগ্রস্থও হতে পারে । আবার ঝোপ-ঝড়ে, গাছের ভালে কিনব 
পাথরের কানায় কুগুলী আটকে গিয়ে দড়ি বহুনকারীকে দুর্ঘটনায়ও 
ফেলতে পারে । এক একটি কুগুলীর ব্যাস কম-বেশি ২০-২৫ ইঞ্চি। 

(ঝ) ভিজে দড়িকে ছায়াতে শুকিয়ে নিতে হবে, এবং ব্যবহারের আগে তাকে 
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টান টান ভাবে রাখা উচিত নয় । 

(ঞ) আরোহণ অবরোহণকালে ধারালে! পাশধুক্ত পাথর-ফলক থেকে দড়িকে 
যথাসম্ভব দৃন্ে সরিয়ে রাখা উচিত। 

(উ) প্রাকৃতিক আশ দিয়ে তৈরী ( শপ বা শণ জাতীয় ) দডি জলে ভিজে গেলে 
ব্যবহারের আগে তাকে শুকিয়ে নেওয়া উচিত। 

(ঠ) প্রাকৃতিক আশ দিয়ে তৈরী দডির পাকের ফাকে পিঙ্গল পট্টি গৌজা ব। 
দাডব গায়ে পিঙ্গল প্রলেপ লাগানো দেখলে সঙ্গে সঙ্গেই দেই দড় 
পররত্যাগ করা উচিত কারণ এই চিহ্ের সারমর্ম হল দড়ির নিদিষ্ট 
জায়গাটি শক্তিহীন, পচ বা ক্ষত । 


(২) গুদামে থাকাকালীন দড়ির রক্ষণ এবং তস্বাবধান 

(ক) কুগুশী পকানোর আগে ভিজে দভিকে শুকিয়ে খটুখটে করে নেওয়। 
উচিত। 

(খ দ।ডকে কখনই আগুনের তাপে সেঁকে বা উজ্জ্বল আলোয় শুকোনে। উচিত 
ন্য। 

(গ) দির গ! থেকে বাপির বা পাথরের শক্ত বণিক! এবং কাদা ব। কোনও 
নোংরা পদার্থ পরিষ্কার করতে হলে ঠাওা জল ব্যবহার করা উচিত এবং 
গুদামজাত করার আগে দডিকে ছায়াতে রেখে ভাল ভাবে শুকিষে 
নেওয1 উচিত । 

(ঘ) গুদামে মজুত রাসায়নিক পদার্থ এবং মটর গাভীর ব্যাটারি থেকে (যব্দ 
থাকে ) দিকে সর্বদাই দূরে রাখতে হবে । 

(৬) টিলে ঢাল! কুগুলী পাকিয়ে গুদাম ঘরের এমন জায়গায় দিকে ঝুলিয়ে 
রাখা উচিত যেখানে প্রচুর বাতাস বয় । কিন্তু আগুনের তাপ যেন কোনও 
মতেই দডিতে না! পাগতে পারে বা সেখানে যেন স্যর্মকিরণ ঢুকে না 
পড়তে পারে । 

(চ) নিত্য নজর রাখা এবং নাভাঁচাড। করা উচিত যাতে নিম্নলিখিত কারণ- 
গুলির জন্য দভির কোনও ক্ষতি হতে না পারে, যেমন-__ইদুবর, উই বা 
অন্তান্ত পোকা-মীকডের কামডে, গুরধামঘ্ঘর মেরামতের সময়, গুঁদীমঘরের 
স্যাতর্সেতে আবহাওয়ায়, গুদামরক্ষকের খামখেয়ালীতে বা অবহেলাক্স 
কিস্বা অজ্ঞানতায়, ইত্যাদি । 


0 কুগুলিত দড়ি 
নানা অস্থবিধ। সর্থেও যে কোনও আরোহুণ-অবরোহণের পরে দ“ডতে অতি পরিচ্ছন্গ- 
গাবে কুগুলী করে রাখা উচিত ৷ মনে রাখতে হবে এক্ষেত্রে কুগুলী কপ! বা কুগুলী 
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খোলা, কারও গুরুত্ব কিন্তু কম নয়, শৈলারোহণের সঙ্গে এগুলি ওতপ্রোতভাকে 
জড়িত। ঠিক মতো কুগুলী করা না হলে কুগুলী খোল! বেশ সময়সাপেক্ষ ( নানা- 
ভাবে জট বেঁধে ঘায় ), ফলে দড়ি কাছে থাকলেও হঠাৎ অনিবার্ধ প্রয়োজনে তার. 
ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হয়ে অনেক সময় আরোহীর! অপ্রত্যাশিত এবং অযৌক্তিক 
দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয় ব1 দুর্ঘটনা-কবলিত আরোহীর উদ্ধারকার্য ব্যাহত হয়, ফলে 
অনেক সময় তাকে জীবস্ত উদ্ধার করাও অসম্ভব হয়ে ওঠে । তাই বিশেষ যত্ব নিয়ে, 
এবং মনোযোগের সঙ্গে পরিচ্ছন্নভাবে দড়িতে কুগুলী করে রাখলে সহজে এবং চটপট 
সে কুগুলী খোলা যায় এবং প্রাণরক্ষক হিসাবে দড়ির যথাযথ দায়িত্বও রক্ষিত হয় । 


2 কুগুলিত দড়ি বহনের এবং খোলার উপায় 


(১) কুগ্ডলিত দড়িকে কাধের উপর ফেলে বহন করাই সর্বাপেক্ষা স্ববিধাজনক । 
বহন করার কলাকৌশল অস্থশীলনের মাধ্যমে রপ্ত করা উচিত । 

(২) কুগুলী করা! দড়ি বহনকারীর সঙ্গে কুগুলীর আকারের সমন্বয়সাধন কর! 
ঘরকার । 

(৩) চলার পথে এবং হামাগুড়ি দিয়ে আরোহণ করার সময় কুগুলী কর! দ্বড়িকে 
সাজসরঞামের ঝোলার উপর দৃঢ়ভাবে বেঁধে রাখাই ভাগ । অথব৷ দড়ির 
কুগ্ডলীকে আধা-আধিভাবে ভাগ করে ঝোলার ফিতের মতো তাকে দুকাধে 
লাগিয়ে চলাও বেশ সুবিধাজনক । 

(৪) কুগুলী করা দড়িকে খুলতে হলে কুগুলীগুলিকে একে একে খোলা উচিত |. 
অসতর্কভাবে কুগুলী কর! বা খোলার অর্থই হল দড়িতে জট বেঁধে যাওয়া । 
তাড়াতাড়িতে ঘড়ির এক প্রান্ত ধরে, আবার কখনে। ব৷ অপর প্রান্ত ধরে, 
কিম্বা খেয়াল-খুসী মতো দড়ির যে কোনও অংশ ধরে এলোপাথা ডিভাবে 
টানা-হেচড়ার ফলেই এই বিপত্তি ঘটে। দড়ির এক প্রাস্ত ধরে এপাশ- 
ওপাশ বা উপর-নীচে স্থ্যমভাবে মুছ ঝাকি দিতে দিতে খোলবার চেষ্টা 
করলে এই বিপত্তি এড়ানো যায় । 

(৫) সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগে টিলে কুগুলী পরিহার করা যায়। এই প্রয়োগ- 
পদ্ধতির এবং দড়ির প্রাস্তদ্বয়ের নিখু'ত সমাপ্চি ঘটানোর জ্ঞান ভালভাবে 
অর্জন করা উচিত, অনুশীলনের মাধ্যমেই তা সম্ভব । 

অতি সাধারণ, সহজ এবং স্থযোগ্য ছুটি পৃথক পদ্ধতিকে পরিচ্ছন্নভাবে কাজে লাগিয়ে 
আরোহণ ও অবরোহণ দড়িতে সুষ্ঠু এবং স্থায়'ভাবে কুগডলী কর যায়, যেমন-_ 


0 আরোহণ দড়িতে কুগুলী করার কৌশল [ 11০5106585575 0০1] 


দাড়র যে কোনও এক প্রস্ত থেকে কম-বেশি ২২/৩ ফুট অংশ ছাড় রেখে ঠিক 
তার পরবর্তী জায়গা এক হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে থেকে এবং অপর হাতের. 
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মুঠোর মধ্যে দড়িকে আলতোভাবে ধরে রেখে দুহাত বানর ছুপাশে টানটান করে 
বিস্তৃত করতে হবে । এবার বানুদ্বয়কে আল্গা করে ছুহাত দিয়ে ধরা জায়গা 
ছুটি এক বিন্দুতে এনে মিলিয়ে এক হাতে বন্দী করলে 
একটি কুগুলীর স্যি হল। পরিচ্ছন্ন এবং নিখুতভাবে 
এই একই কৌশলে ( বাহুদ্বয়ের পূর্ণ সম্প্রসারণ এবং 
লক্কোচণের মাধ্যমে কুগুলীর আয়তন মোটামুটি সমান 
থাকে) একই আকারের কুগ্ডলী একের পর এক করে 
যেতে হবে যতক্ষণ না সম্পূর্ণ দডিটি একটা কুগুলীগুচ্ছে 
পরিণত হচ্ছে। তারপর ছাড অংশকে এক ভাজ 
করে কুগুলীগুচ্ছের উপর রেখে গুচ্ছকে এক হাত দিয়ে 
শক্তভাবে ধরে এবং অপর হাত দিয়ে দডির শেষ 
প্রাস্তকে কুগুলীগুচ্ছের ধরে থাকা জায়গায় ৪-৮ বার পারার 
আটর্সাটভাবে পেচিয়ে ( পেঁচিয়ে ভাজের দিকে বাডতে 81০৮71817৮৯ ০০৪- 
হবে ) অবশিষ্ট অংশ ভাজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে এবং ভীজের ক্ষুত্র প্রাস্তটি পুরে! 
টেনে নিয়ে গ্রন্থি আটকে দিতে হবে । তবে এই কৌশলে কুগুলী করার সময় 
দফায় দফায় দডিতে একটু একটু করে পাক লাগতে থাকে এবং পরিশেষে জট বেঁধে 
যাবার সম্ভাবনাও থাকে, 'এ বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত । দি যদি খুন বেশি লম্বা 
হয় তবে সেক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে এই একই কৌশলে দির উত্তয়ার্দে ছুটি পৃথক 
কুগ্তলীগুচ্চ কর]! যায় । 

কুগুলী করার সময় জট পাকিয়ে যাবার সম্ভাবনাকে এডাতে হলে বাংলার ৪ 
সংখ্যার আকারে কুগুলী করা উচিত, অর্থাৎ প্রতি কুগুলীর প্রথম অর্ধেক বা দ্রিকে 
এবং দ্বিতীয় অর্ধেক ভান দ্দিকে ঘুরবে বা তাব বিপবীত ৷ কুগুলীগুলি পর্যায়ক্রমে 
এবটির উপর অপরুটি আডাআডিভাবে স্থাপিত হয় বলে খোলা অতি সহজ। 
একট-আধটু পাক পলাগক্ও এপ্ঈক-গাদক বা উপর-নীচে মৃদু ঝাকানি দিলে 
দড়ি সহজেই পরিচালনার উপযোগী হয়ে উঠবে । 

দ্রডিতে কুগুলী পাকাবার সময় দির দিকে সর্বদাই নজর রাখা! উচিত, অন্ত দিকে 
তাক্চিয়ে এ কাজ করলে জট পাকিয়ে যাবার সম্ভাবনা । 

কুগুসী খোল", কুগুলী করার ঠিক বিপরীত | অর্থাৎ শেষ থেকে শুরু | তবে তাভা- 
তাডি করে কৃগুলী ধুলতে গেলে জট পাকাবেই, এ কথ নর্বদাই মনে রাখা উচিত। 





0 অবরোহণ দড়িছে কুগুলী করার কৌশল [ 515517. 0০০% ] 


কম-বেশি ১০০-১২* ফুট লম্বা দড়িতে কুগুলী করতে ঘে কৌশল কার্যকর হয়, 
এর চেয়ে বেশি লক্বা দড়িতে মে কৌশল বেশ বেমানান । লেক্ষেত্রে টিলে 
্রশ্থিযুক্ত কুগুলী-কৌশল স্থবিধাজনক | 


ঘড়ি 0 ২১ 


অবরোহুপ-দড়ির প্রান্তদ্বয়কে আগে এক করতে হুবে তারপর যুগল প্রান্ত থেকে, 
কম-বেশি ১০-১২ ফুট পর্বস্ত ছাড় রেখে ঠিক তার পর থেকে কুগুলী কর! শুরু 
করতে হবে । এই কৌশলে কুগুলী করার সময় দড়ির মধ্যবিন্দুকে পৃথকভাবে! 
সন্ধান করার কোনও প্রয়োজন নেই, দড়ির শেষ, 
কুগডলীতে আপন হতেই তার দেখ। মিলবে । শেষের 
অপূর্ণ কুগুলীকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দড়ির ভাজ পড়া 
জায়গাটি অর্থাৎ মধ্যবিন্দুটি সনাক্ত করে তাকে কুগুলী- 
গুচ্ছের সঙ্গে চেপে ধরে ভাজ খুলে সেই একক কুগুলীকে 
কুণডলীগুচ্ছের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে । এবার ছেড়ে 
রাখা প্রান্তযুগলকে কুগুলীগ্ুচ্ছের নীচে থেকে ২/৩ 
ভাগ উপরের অংশে ৪-৬ বার স্থ্যমভাবে জড়িয়ে ঠিক 
তার পরের যুগল প্রান্তকে পুনরায় ছুর্তাজ করে মুডে 
এ... শুধু সেই ভগজটুকুকেই কুগুল'গুচ্ছের উপবের ফাক 
38৩৭ ০০৪... দিয়ে গলিয়ে দিতে হবে এবং প্রান্তযুগলের অবশিষ্ট 
ংশকে বিপরীত দিক দিয়ে এনে সেই ভগাজের মধ দিয়ে ঢুকিয়ে টানটান করে 
টেনে উল্টো! দিক দিয়ে সম্পূর্ণ বার করে নিতে হবে। কুগুপিত দডি পিঠে বেঁধে 
নিয়ে চলতে হলে প্রথমে তাকে পিঠের মেরুদণ্ড বরাবর রাখতে হবে এবং পরে তার 
বাড়তি প্রান্তদ্ধয়কে পৃথক করে এককভাবে পিছন থেকে উভয় কাধের উপর দিয়ে 
সামনে এনে বুকের উপর দিয়ে আভাআড়ি বা সোজাসুজি ভাবে নাষিয়ে নিয়ে পিঠে 
রাখা কুগুলী করা দাড় সমেত কোমরের ছুপাশ দিয়ে একবার ছুবার পেচিয়ে পেটের 
কাছে গ্রন্থি এটে দিতে হবে। এর পরেও দড়ি বাড়তি থাকলে কোমরে আরো! 
ছুই-এক প্যাচ বাড়িয়ে দিয়ে বাধলে পিঠের দড়ি বেশ যুতপই থাকে এবং যে কোনও 
অবস্থাতেই চলাফেরা করা সহজসাধ্ হয়। এই পদ্ধতির প্রধান সুবিধা হল, যে 
কোনও জরুরী, দ্রুত এবং হঠাৎ অবরোহণের জন্য দড়িটি সদা সর্বদ। হাতের কাছেই 
তৈরী থাকে । এক্ষেত্রেও কুগডলী খোলা', কুগুলী করার ঠিক বিপরীত । অবরোহণ 
দড়িতে এই “টিলে গ্রস্থিযুক্ত কুগুলী-পদ্ধতি” প্রয়োগ কর! হয়, ঘেহেতু__ 

(১) অবরোহুণ দরড়িকে সর্ব এক-ভাজ করে ব্যবহার করা হয় । কার্ধক্ষেত্রে এতে 
অনেক সময় বাচে এবং দড়িকে ্বচ্ছন্দে কাজে লাগানে। যায় । 

(২) ১৫০-২৬* ফুট লম্বা অবরোহণ দুড়িকে এক-ভাজ করে ন1 নিয়ে কুগ্ুলী করার 
চেষ্টা করলে প্রতিটি কুগুলীর মধ্যে সমন্বয় রাখা দুরুহ হয়ে ওঠে এবং সেট! 
বেশ সময় সাপেক্ষ ও ক্লাস্তিকরও বটে । 

(৩) ভাবী হলেও এই দড়ি স্ববিধাজনকভাবে বহন করা যায় । 

কুগুলী করার আরে! পদ্ধতি আছে, কিন্তু উল্লিখিত পদ্ধতি দুটি নিয্নমিত অন্কশীলন 
করলেই যথাযথ প্রয়োজন মিটবে । 


২২2) শৈলায়ো হণ 





গ্রান্ [ 8০৫ ] 


কঠিন ন্নাযুচাপ স্বাভাবিকভাবেই আরোহীর মনে গভীরভাবে চেপে বসে, বিশেষ 
করে দুরুহ আরোহণ-অবরোহণে, প্রতিকূল আবহাওয়ায় অথব! দুর্ঘটনায় । তাই 
এসব ক্ষেত্রে মাবাঝ্মক কিছু ঘটারও প্রয়োজন হয় না, সামান্য একটু আধটু প৷ 
পিছলে গেলেই আরোহী হতবুদ্ধি এবং হতাশ হয়ে পড়ে, আর নবশিক্ষার্থী হলে 
তে। কথাই নেই, সম্পূর্ণভাবে বেসামাল হয়ে গিয়ে ছুর্ঘটনা ঘটাতে পারে,_-কী 
ভুক্তভোগী, কী প্রত্যক্ষদর্শী সঙ্গী, সবার-ই এই এবই অবস্থা হতে পারে । তবে এ 
সব চরম প্রতিকূলতার মধ্য পডেও সুষ্ঠ এবং স্থনিপুণভাবে এদের মোকাবিল। 
করতে হলে চাই মঞ্জবুত মানসিকতা । এলৰ ক্ষেত্রে ভারসামাচ্যুত হলে চলবে না, 
মানসিক স্থ্র্য হারালেও চলবে না। নিরাপত্তার নিশ্চয়তার জন্য তখন ঘ'ডর 
দরকার, একান্তভাবেই দরকার । তবে দড়ির সাহায্যে আত্মরক্ষা করা অথ্ব 
সঙ্গীকে উদ্ধার কর! যদ্দিও অত্যন্ত কঠিন কাজ তথাপি দ্ভি পরিচালনার কৌশলী 
পন্থা হাতে-কলমে শিখতে হবে, বিভিন্ন জায়গায় বারবার ভ্যানের মাধ্যমে দড়ি 
ব্যবহারের বিভিন্ন কলাকৌশলে অভিজ্ঞ হতে হবে, এবং দিকে সাথী করে 
মনোবলকে দুঢ এবং অচঞ্চল রাখতে অভ্যস্ত হতে হবে, এবং তা সম্ভব হবে, কঠোর 
পরিশ্রম, নিয়ম।ভবতিতা, অভিজ্ঞত1 আর আত্মবিশ্বীসের মাধ্যমেই ৷ অভিজ্ঞতা ও 
আত্মবিশ্বাস বাডলে সহজ এবং স্বাভাবিকভাবেই রক্ষাশক্তিও বাড়বে, বাড়বে দড়ির 
অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে সমভাবে মিলে মিশে কাজ করার মনো বৃত্তিও । আত্মরক্ষা 
এবং উদ্ধার করা তখন সহজ হুবে। 

দড়ি পরিচালনা-ই হল যে কোনও এবং সর্বস্তরের শৈলারোহুণ-পরিকল্পনার দু 
এবং মূল ভিত্তিম্বৰপ। নিতু লিভাবে দডি ব্যবহার করতে পারলে অর্থাৎ যথাসময়ে 
দিকে ঠিকঠিক ভাবে কাজে লাগাতে পাঁরলে বিপত্তি ঘটার সম্ভাবন। থাকে না। 
কিন্ত এর বেঠিক ব্যবহার বহু বিপত্তির কারণ। একথ! মনে বেখে দ্ডির সঠিক 
এবং সময়োপযোগী ব্যবহারের গুরুত্বকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, 
খামখেয়ালি বা গৌয়াতুঁম করে একে ভূলে বা এডিয়ে গেলে অচিরেই হাতে- 
নাতে হঠকারিতার 'খলারৎ দিতে হবে এক ব1 একাধিক জীবনের বিনিময়ে । 
নিতুলি এবং নিশ্চিন্তভাবে দ্ডি ব্যবহার করতে হলে যার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর 
করতে হবে বাযার অহ্থপস্থিতিতে দি একেবারেই অচল এবং অর্থহীন তার নাম 
গ্রশ্থি। একটা দ্ডিকে সম্পূর্ণ এবং লর্বোত্তমভাবে কাজে লাগাতে হলে প্রত্যেক 
শৈলারোহীর সর্বপ্রকারের গ্রন্থি বাধা এবং খোলার পদ্ধতি অবশ্যই শেখা দরকার । 


শি 


গ্রন্থি 0 ২৩ 


স্থান এবং অবস্থানের উপর গ্রন্থির প্রকার নির্ভরশীল । সর্বদা মনে রাখতে হবে 
বেঠিক এবং ত্রুটিপূর্ণ গ্রন্থি অকারণ কালহরপকারী এবং যে কোনও দুর্ঘটনার জন্য 
দায়ী হতে পারে । দডির মান যতই উন্নত বা! সর্বাধুনিক হোক না কেন অথবা 
দড়ি ব্যবহারকারী আরোহীর যতই অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং বিখ্যাত হোক না কেন 
ভুল বা আলগা গ্রন্থি কাজে লাগালে যে কোনও সময় বাধন খুলে বা আলগ! হয়ে 
দুর্ঘটনা! ঘটে যেতে পারে । এক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটাও অসম্ভব নয় । অসতর্ক, অমনো- 
যোগী, অশিক্ষিত, আক্ষ অথবা অহঙ্কারী আরোহীরাই সাধারণত এর শিকার হয়। 
একই দ্ভিতে বাধা যে কোনও সদস্য তা সে অভিজ্ঞ, কম অভিজ্ঞ বা একেবারেই 
অনভিজ্ঞ অথবা আনাডি যাই হোক না কেন যে কোনও সময় যে কোনও কারণে 
হঠাৎ প1 পিছলে পড়ে গিয়ে দলের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে, সামগ্রিকভাবে 
ৰিপর্দ ডেকে আনতে পারে | সেক্ষেত্রে একজনের জন্য একাধিক সধ্বস্ত বা সবাই 
মরতে পাবে । আবার একজন তৎপর, উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন, এবং দায়িত্বশীল 
আরোহীর পক্ষে দলের [নশ্চিত পতন রোধ করা সম্ভব । শৈলারোহণ-ইতিহাসে 
এই ধরণের মবুণ বাচনের ভুরি ভুরি দৃষ্টাস্ত মিলবে । 

নিশ্চিন্ত মনে এব নিবিক্বে যাতে নিদিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানো যায সেজন্যই দড়ির ব্যবস্থা 
ও ব্যবহার | তবে গারোহীদের দডি ব্যবহারের ব্যাপারে পাকাপোক্ত হতে হবে, 
দ্রঙিব নাডিনক্ষজ জানতে হবে এবং দি ব্যবহাব্ের স্থান-কাল মনোনয়ন করার 
মানসিকতাও তাদের থাক চাই, তবেই দড়ির সার্থকতা, জীবনের নিশ্চয়ত। । 
অবরোধ করার [ 8০195 ] এবং দডি পরিচালনার কৌশলগত শিল্পনৈপুন্য, প্রযুক্তি 
জ্ঞান, গ্রতুযুৎ্পন্নমতিত্ব, ক্ষিপ্রতা ও চাতুর্ধ ইত্যাদির কোনটাই আন্তর্জাতিক বাজারে 
কোনও দোকানের আলমারিতে থরে থরে সাজানো থাকে না যে প্রয়োজনে টাকা 
দিয়ে হাত বাড়ালেই এসব কিনতে পার যাবে, কর্মক্ষেত্রে কাধকর অনুশীলন এবং 
অভ্যসের মাধ্যমেই কেবল এসব বিষয়ে উন্নতিলভ কর] সম্ভব । শৈলারোহণের 
ব্যাপারে অতি গুকত্বপূর্ণ এইসব বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং আত্মবিশ্বাসী হতে হলে এবং 
সময়োচিত ও স্থনিপুণভাবে এদের সদ্যবহার করার প্রযুক্তিগত কৌশল করাম়ত্ব 
করতে হুলে নিয়মান্থবতিতার মাধ্যমে অনুশীলনের প্রয়োজন, শুধুই অনুশীলন আর 
অন্ুশীলন, কেবলমাত্র অনুশীলনের মাধ্যমে অভ্যাস বজায় ব্রেখেই তা সম্ভব । 
চিকিৎসাঁ-বিভ্রাটে “জীবনদায়ক” ওষুধও ঘেমন জীবন হরণ করে, শৈলারোহণ তথ 
পর্বভারোহণের ক্ষেত্রেও দির ব্যবহার-বিভ্রাটে বিপদ বাড়ে, পড়ে গিয়ে প্রাণ 
হারাতে হয় । পক্ষান্তরে জীবনরক্ষার ভার যার উপর তার পক্ষে জীবন বাচানো। 
আদৌ সম্ভব কিন! সে বিষয়েও প্রথমেই নিশ্চিত হতে হবে, প্রয়োজনে দির ক্ষমতা 
যাচাই করে নিঃসন্দেহ হলে তবেই তা ব্যবহার কর্' উচিত, এবং দড়ির এধরণের 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিত্যনৈমিত্তিক হওয়া! বাঞ্চনীয়, কেনন। দড়ি ঘে কোনও সমর 
ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কোন্গ্রস্থি কখন কোথায় বাধতে হবে এবং গ্রন্থি বাধা 
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ঠিকমতো হয়েছে কিন! তা৷ অবশ্ঠই পরীক্ষা করতে হবে এবং তাদের যোগ্যতা 
সম্বদ্ধেও নিঃসন্দেহ হতে হবে । তা ছাড়া গ্রন্থি যাতে ঢিলে হতে বা খুলে ঘেতে না 
পারে সে বিষয়েও সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে, প্রয়োজনে চলন বা আরোহণ স্থগিত 
রেখেও গ্রন্থি ঠিক করে নিতে হবে, তবেই নিশ্চিন্ত মনে আরোহণ বা চলন চালিয়ে 
যাওয়া সম্ভব হবে। 


যে কোনও আরোহণ অবরোহণেই দড়ির এক প্রান্ত স্থপ্রতিষ্ঠিত বা' স্থায়ী এবং অন্য 
প্রাস্তটি ধাবমান । 


ঘড়ি পরিচালনার সময় যে সব গ্রপ্থি ব্যবহৃত হয় নিয়লিখিত শিরোনামে সেগুলি 
বিশদভাবে আলোচিত হল । 

(১) প্রাথমিক গ্রন্থি, 

(২) সরাসরি দডি আরোে।হণের গ্রস্থি, 

(৩) কোমর-বন্ধ এবং আংটার সাহাযো দভি আরোহণের গ্রন্থি, 

(৪) সংযোগ গ্রস্থি ( অভিন্ন পরিধির একাধিক দড়ি সংযুক্তির ক্ষেত্রে ), 

(৫) সংযোগ গ্রন্থি ( ভিন্ন পরিধির একাধিক দি সংযুক্ির ক্ষেত্রে ), 

(৬) জস্বয়ং-অ।ট গ্রন্থি, 

(৭) অবরোধক গ্রন্থি, 

(৮) নিবুত্ত গ্রন্থি বা সংযত গ্রন্থি, এবং 

(৯) বিবিধ গ্রন্থি । 
হাতে-কলমে শিক্ষা নেওয়া এবং তার য্থ।যথ অন্ুশীপন, প্রকৃত শিক্ষালাভের প্রধান 
উপায় । এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের বিচক্ষণতা, পারদশীত। এবং 
অন্তনিহিত শক্তি বিকাশের “হ্বযোগ পায় । 


(১) প্রাথমিক গ্রন্থি 

শৈলারোহণে [10977 8000 বা 11911777105) হচ্ছে একমাত্র প্রাথমিক গ্রন্থি যা 
প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় । দড়ির প্রান্তকে সাময়িকভাবে দৃঢ়নিবদ্ধ রাখতে 
এবং ফস্কে যাবার সম্ভান৷ থেকে প্রান্তকে প্রতিরোধ করতে অন্যান্য অনেক গ্রন্থির 
প্রান্তে এই গি"ট বাধা হয় । প্রায় প্রত্যেক গ্রস্থি এই গ্রস্থিটির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । 
এই গ্রস্থি পরমোৎক, অত্যন্ত কাজে লাগে এবং হজে ও ত্বরিতে ধাধা এবং খোল 
-যায়। এই গ্রস্থি ছাড় অন্যান্ত অনেক গ্রন্থি অকেজে। এবং অচল হয়ে পড়ে । 


(২) জরাসরি দড়ি আরোহণের গ্রন্থি 


অধুনা পেশার্ধারী এবং নিয়মিত শৈলারোহীর! এই সময়ে সাধারণত বিভিন্ন ধরণের 
একোমর-বন্ধ ব্যবহার করে থাকে, কারণ এর ব্যবহারে সময় বীচে এবং বেশ 
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ক্থুবিধা হয়। কিন্তুঘদি কোমর-বন্ধ না থাকে তখন উপায় কী হবে? তবে কী; 
আরোহণ না করে ফিরে যেতে হবে ? না, কখনই না। তখন সহজ উপায় হুল; 
আরোহুণ-দড়ির সহযোগিতায় সরাসরি আরোহণ কর! । কিন্ত এই পদ্ধতি প্রয়োগ 
করতে হলে প্রধানত চার প্রকারের গ্রন্থি অবশ্তই জান। চাই । সেগুলি হল-_ 
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বিশ্বব্যাপী এই গ্রন্থি বিশেষভাবে সমাদত। সাধারণ দড়ি-আরোহণের সময় 
আরোহীর! ব্যাপকভাবে এই গ্রস্থি ব্যবহার করে থাকে । 


(খ) 73০৬]1705 


অন্তান্ত শ্রেণীর গ্রন্থি অপেক্ষা এই গ্রস্থি অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য এবং বন্ুমুখ কর্ম- 
শক্তিসম্পন্ন ( শ্বচ্ছন্দে ঘোরে )। যে কোনও পরিস্থিতিতে দড়ির সামান্ততষ অংশ 
ব্যবহার করে এই গ্রস্থি ত্বরিতে বধা সহজ এবং কোমরের চারপাশে সহজেই 
বিস্তস্ত কর] ঘায়। দড়ি ভিজে গেলে অথবা কঠিন টান গ্রন্থির উপর পড়লেও একে 
সহজেই খোল! যায় । 8০৮/1106 এক, দুই বা তিন-স্তরবিশিষ্টও হতে পারে । এই 
গ্রন্থি বাধার পর এর প্রতিরোধ ক্ষমতায় পূর্ণতা আনতে বাড়তি প্রাস্তটুকু দিয়ে কট 
কোমর-ফাসে পরপর ছুটি 71980) 7:00€ অবস্থাই বাধতে হুবে ঘা৷ গ্রস্থিটিকে সম্পূর্ণ 
নিরাপত্তা যোগাবে । ফলে মন্থণ নাইলন দড়িতে লাগানে। এই গ্রস্থিটি খুলে গিয়ে 
বিপত্তি ঘটার সম্ভাবনাও আর থাকবে না| মনে রাখতে হবে এক্ষেত্রে 1)92) 
7509. না বাধলে অতিশয় নির্ভরযোগ্য হয়েও এই গ্রস্থির কোনও গুরুত্বই থাকবে 
না, যে কোনও সময় খুলে যাবে। যদি ভারী টান এই গ্রন্থির মূল মেরুদণ্ড লরাসব্বি: 
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এসে পড়ে তবেই এই গ্রন্থি সম্পূর্ণ নিরাপদ । এর ব্যতিক্রম হলে অথাৎ আচমকা? 
ভারী টান আড়াআড়িভাবে এলে এই গ্রন্থির উপর পড়লে এ কিন্তু ততট। নি্পাপন্ব - 
নয় । কোমরের চারপাশে সরাসরি বেষ্টন করে, আংটা এবং কোমব-দড়ির মধ্য 
দিয়ে অথবা! কীাধ-সজ্জার কোমরবদ্ধের উপরকার ছুই ফাসের মধ্য দিয়ে আরোহণ 


57916 ৮৩৮1196 
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0০১০৪ ০০৬৭৫ 
৮61 $০11৩৮ , 


দ্বড়িকে ঢুকিয়ে 9০%1৩ গ্রন্থি বাধা যায় । আরোহণকালে সরাসরি পতনের 
সম্ভাবনা থাকলে স্বল্প দৈর্ধ্যের একটি দড়ির সঙ্গে কাধ-ফাস খাটানে! যেতে পারে । 
আকাক্কিত স্থানে এই দড়ি বুকের ফাসকে সাফল্যের সঙ্গে রক্ষা করে, এবং গ্রস্থিটিকে 
শরীরের চারপাশে স্থান পরিবর্তনে সাহায্য করে । 


- গ্রন্থি 0 ২৭ 


'(গ) (0০21 3০৬117৩ 


অতীব উত্তম গ্রস্থি। আরোহণ দড়ির এক প্রান্ত টেনে নিয়ে কোমরে কম-বেশি 
'৪-৬ বার একই আকারের আটর্জাট কুগুলী জড়িয়ে সেই কুগুলীগুচ্ছে 9০1109 
গ্রস্থি বাধতে হবে এবং আলগ। অবশিষ্টাংশটিকে (কম-বেশি ১৫-২৭ ইঞ্চি) 
দিয়ে কুগুডলীগুচ্ছে দুবার 1170109 091 বাধা অবশ্ঠই প্রয়োজন । এই গ্রস্থি 
অত্যন্ত নিরব্যোগ্য এবং আরামদায়ক । এর অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য হল ভাবের 
প্রচণ্ড ধাক্কা এসে দড়ির উপর পড়লেও এই গ্রন্থি সেই ধাক্কাকে সামলাতে 
পারে। এই গ্রন্থি বাধা বা খোলা পময়সাপেক্ষ । আজকাল বিদেশে এই গ্রস্থির 
কদর এবং ব্যবহার বেশি বলে এখনকার আরোহণ দড়ির দৈর্ঘ্য ১০০-১২০ ফুট 
থেকে বাড়িয়ে ১৪০-১৬০ ফুট করা হচ্ছে। কারণ দ্ডির দুই প্রান্তের ছুই 
আরোহীর কোমরে এই গ্রন্থি বাধতে কম-বেশি ২০+২০ ফুট অর্থ।ৎ মোটামুটি 
৪০ ফুট অতিরিক্ত দড়ির প্রয়োজন হয়। তবে এ ব্যাপারে ২০ ফুটের 
আলাদা একটি নাইলন “কোমর-দ্ভি” ব্যবহার করাই ভাপ । ওই একইভাবে 
কোমর 'দডিটিকে কোমরে জড়িয়ে কুগুলীগুচ্ছে 3০৮/117৩ গ্রন্থি বেধে জুড়ে দিতে 
হবে। এই গ্রস্থির বৈশিষ্ট্য হুল কুগুলীগুলি কোমরে স্্ষম এবং সমন্থিতভাবে 
সারিবদ্ধ থাকে । 121১10107791) অথবা 1২১61 1170 বে'ধেও এ কাজ করা যায় 
বটে তবে সেক্ষেত্রে কুগুলীর স্ব-সমত। বজায় রাখা সম্ভব নাও হতে পাবে । কোমরে 
কুগুলীগুচ্ছ বেধে রাখার স্থুবিধা হল পর্বতাবোহীবা! নিজেদের ইচ্ছামতে! তাতে 
আরোহণ-দড়ি দিয়ে সরাসরি গ্রন্থি বেধে (11887 9:121817৮ই সবোত্তম ) বা 
আরোহণ-দ্রড়িকে আংটার সাহায্যে তাতে খুব তাভাতাড়ি জুড়ে দিতেও পারে 
অথবা আরোহপ-দ্ড়ি থেকে নিজেদের খুলে নিয়ে সহজেই জায়গ! বদল করতে 
পারে । 


(ঘ) 3০৬৮]205 ০0২8 01১৩ 31518 


প্রান্তিক এবং মধ্যবর্তী মারোহীরাও এই গ্রন্থি ব্যবহার করতে পারে । এই গ্রন্থির 
বাড়তি সুবিধা হুল কোমর-ফাস ছাডাও এতে একটা বা ছুটে! (1১7001০ বা 
11015 ) অতিরিক্ত ফাস পাওয়৷ যায়, যাদের একটিকে উরুতে এবং অপরটিকে 
কাধে আড়াআড়িভাবে লাগালে টানের তীব্রতা বহুলাংশে হাস পায় । সেক্ষেত্রে 
টান সোজা কোমরের উপর না পড়ে কাধ থেকে প1 পধন্ত লর্বশরীর মমভাবে 
'ছড়িয্ে পড়ে, যা একক +১০৮/1/)০-এর বেলায় আরোহীর কোমরে সরাবৰিভাবে 
পড়ে। দেহের ভারসাম্য ঠিক ঠিক বজায় রাখতে হলে 7117215 ৯০৮%/1706 
আদর্শস্থানীয় । এই গ্রন্থিতে তিনটি ফাস থাকে । একটি কোমরে, একটি উরুতে 
এবং অপরটি উরুর বিপরীত কাধ হয়ে ০:০99 81৮এর মতো আড়াআড়িভাবে 
বুকের উপর দিয়ে এসে কোমর-ফাসের সঙ্গে মেশে বা তার বিপরীত, __অর্থাৎৎ 


২৮ 0] শৈলাবোৌহণ 


ফাসছুটি কাধে এবং উরুতে কোণাকুণিভাবে ব্যব্ধত হবে, ভান উরুতে এবং বা 
কাধে বা বা উক্লতে এবং ভান কাধে । কৃত্রিম আবোহণে, ফুটি-ফাট। ব। চিড়-খাওয়! 


্ 


(20911 17001 


হিমবাহ কিন্বা তুষারভ্তপের উপর দিয়ে চলার সময় অথবা উপর থেকে নীচে পড়ে 
যাওয়া কোনও আরোহীর উদ্ধারুকার্ধে এই গ্রস্থি উপযুক্ত; এবং নির্ভরযোগ্য । 
এই গ্রস্থি বাধা সহজ, কিন্তু তাভাতাড়ি এই গ্রস্থি যথাস্থানে লাগানো বা খোলা 
সম্ভব নয় । একে 01211 70009 বলে । 


€৩) কোনর-বন্ধ এবং আংটার সাহায্যে দড়ি আরোহণের গ্রন্থি 


কোমর-বন্ধ এবং আরোহণ-দড়িকে আংটার সাহায্যে সংযোগ-সাধন করে দি 
আরোহণ একটি স্বিধাজনক পদ্ধতি । কিন্তু এই পদ্ধতি কেবল মাঝ তখনই 


লাখ 


গ্রন্থি: ২৯ 


গ্রয়োগ করা উচিত যখন আরোহণ দ্ভির সহযোগিতায় সরাসরি দ্ডি-আরোহণ 
এবং তার নিয়ন্ত্রণ কৌশল সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব করা সম্ভব হবে। এই উদ্দেশ্া সাধনের 
জন্য নিশ্নলিখিত ছুই প্রকারের গ্রন্থি ব্যবহার করা হয়-__ 


(ক) 0৮6718220 278০ 

দ্ডি চলাচলকালে বা দড়িতে টান লেগে যাতে অন্যান্য গ্রস্থ খুলে নাযায় ত৷ 
রুখতে ( যেপব ক্ষেত্রে নম্তাবনা থাকে ), নোঙ্গবে বন্ধনপূবক গ(তিরোধ করার 
সময়, ফাসের হাতল বানাতে, আরোহণ দ্াডকে সরাসরি বাধার সময়, কাধ সঙ্জার 
কোমর-বন্ধের উপরবাঁর ফাঁসছুটির মধ্যাদযে আণ্টা সংযেগ করতে, দির 
কোমর বন্ধ এবং সাধারণ দৈর্থ্যবিশিষ্ট দভি ব্যবহারকালে (যা দিয়ে কোমরে 
৪-৬ বার কুগুপী করে ব্যবহার করা হয় ) এহ গ্রন্থি উপযোগী । এই গ্রন্থি হজে 
এবং তাড়াতাভি ধাধ1 যায়, কিন্তু জশে বানবম বরফে দড়ি ভিজে গেলে অথবা! 
দ্ডির উপর ভার কিন্বা টান এসে পডলে এই ?গণট খোলা খুবই অন্থবিধাজনক । 
এই গ্রস্থির ধারণ ক্ষমতা ভান, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এর ব্যবহার ঠিক নয় । 


0৬৮197৩87০0 [1991৬-631৮ ৩ 


€খ) ম127৩ ০£ 18186 8০001 
প্রধান আরোহণ-দ্ডির সঙ্গে সরাসরি অথবা কোমর-বন্ধ এবং আংটার সহযোগিতায় 


৩ 0] শৈলারোহণ 


বডির প্রান্ত বা মধ্যবর্তী আরোহীরা (73০০/110-ই সর্বশ্রেষ্ঠ) নিজেদের সংযুক 
করতে, কোমর-বদ্ধের লঙ্গে প্রধান আরোহুণ-দড়ির সরাসরি সংযুক্তি-সাধনে, 
বন্ধনপূর্বক গতিরোধ করার সময়, কোমর-ফালের মধ্য দিয়ে নোঙ্গর-গ্রন্থি বাধতে, 
কঠিন বা নরম বরফ আরোহণে তুষার-গাইতির সাহায্যে অবরোধ করার সময় এবং 





9০9৯৮146৩১২ 0০ 890৮50 2০১০5 পাশ ॥ 
০5536148738 60 19100৮51181 , 


দড়ির সিডির ফাপ বানাতে বাংলার ৪ সংখার আকার সদৃশ এই গ্রস্থি অদ্ধিতীয়, 
অত্যন্ত মজবুত এবং যণার্থই উপযোগী | ত্বরিতে এই গ্রন্থি বাধ! যায় এবং প্রবল 
টানে, চাপে বা জলে ভিজে কিন্ব৷ নরম বরফে শক্তভাবে &টে গেলেও খোলা 
পহজ। 


পি, 


গ্রন্থি 0 ৩১ 


€৪) সংযোগ গ্রন্থি (অভিজ্স-পরিধির একাধিক দড়ি জংযুক্তির ক্ষেতে ১ 


আরোহুণকালে দড়ি সংযুক্তিকরণের সম্ভাবনা নর্বদাই থাকে, এবং তা করতে হলে 
সঠিক গ্রন্থি বাধার পদ্ধতি অব্থ্যই জানা চাই । নিম্নলিখিত গ্রস্থিগুলির প্রন্নোগ- 
পদ্ধতির অভিজ্ঞতা আরোহীকে এ ব্যাপারে স্বাচ্ছন্দ্য যোগাবে । 


(ক) [715155017০6 / [0০91৩ [71515৩1হজাছ। তি0 


০৯ 


চ615178৮15 & 1৩ 


ই 





০৩9৬৮1৩ 55%6958৮,5 006 , 
পরযোৎকৃষ্ট, অপূর্ব ধারণক্ষমতা, সহজ, এবং ত্বরিতে বাধা যায় । দড়ির উপর 
অতিরিক্ত ভার এসে পড়লে গিট খোলা শক্ত | এই গ্রন্থি যন্ত্রবৎ এ*টে যায়, আবার 
আলগা করা যায় সহজেই । অভিন্ন পরিধিবিশিষ্ট একাধিক দডি সংযুক্তিকরণের 
জন্য এই গ্রন্থি সর্বাপেক্ষা! উপযুক্ত । 


(খ) [180৮৩ 01 71816 27০ 





1708 -০:৩8৮350 2০০৩৬. 0৩৬৮৩ 084৩৪ ১৪০০৩০৫ ৬? জা) ০৪তাশাওল্. 
সম্পূর্ণ নিরাপদ গ্রস্থি, কিন্ত আরুতিতে বিশাল । 


(গ) ২৩৩৫ 108০৫ 
শৃন্তে অবাধে না ঝুলে দড়িটি যদি পাথর বা বরফের গা বেয়ে ঝোলে তবে সেক্ষেত্রে 


৩২ 0] শৈলারোহণ 


এই গ্রন্থি উপযোগী । মৃক্ত প্রাস্তব্ঘয় ধাতে নির্ধারিত অংশঘয়ের একই পাশে এবং 
পাশাপাশি পূর্ণ প্রসারিত থেকে সমভাবে অবস্থান করতে পারে সে বিষয়েও বিশেষ 
যত্ববান হওয়! উচিত । নতুবা ষে কোনও সময় গ্রশ্থি খুলে গিয়ে বিপদ ঘটাতে 
পারে। অভিন্ন পরিধিবিশিষ্ট ছুই দড়ির সংযুক্তিকালে এই চৌকো গ্রস্থি তখন-ই 


জর পপ জপ 


২৬২ 


7৫91 1০% 


বাবহার করা উচিত, যখন তার উপর ন্যস্ত ভার নিদিষ্ট এবং স্থির থাকবে । 
দড়ির টান যতই টিলে হুতে থাকবে, গ্রন্থিটি ততই আলগা হতে পারে । 
সতর্কতার সঙ্গে এই গ্রন্থি ব্যবহার না করলে দুর্ঘটনা এড়ানো মুদ্ধিল। সহজে 
এবং ত্বরিতে বাধা এবং খোলা যায় । কোমর-বদ্ধেও এর ব্যবহার চলে । ভিজে 
এবং শক্ত দড়িতে এই গ্রন্থি অনুপযোগী । 


(ঘ)ট 0570551250 80০€ 
নাধারণ এবং সরল গ্রস্থি, কিন্তু খোল! শক্ত । কিছুট। ভারীও বটে । 


(৫) সংযোগ গ্রন্থি (ভিন্স-পরিধির একাধিক দড়ি সংযুক্তির ক্ষেত্রে ) 


ভিন্ন ব্যাসের ছুটি দড়িকে সংযুক্ত করতে কেবলমাত্র 91166 7863৫ গ্রস্থিই 
গ্রহণযোগ্য । আরোহীর! কেউ কেউ আবার অভিন্ন ব্যাসের ছুটি দড়িকে সংযুক্ত 
করতে এই গ্রশ্থিটিকেই কাজে লাগায় বটে, কিন্তু সেক্ষেত্রে গ্রন্থিটি তুলনামুলক- 
ভাবে ভারী হয় । এই গ্রন্থির শক্তি সন্বক্ধে নিশ্চিত হতে হলে সরু দড়ির প্রাস্তটি 
মোট! দড়ির প্রান্তে এক ভশজ করা ফাকের তল! দিয়ে উপরে টেনে নিয়ে ওই 
ভাীজকে ছুই বা তিনবার চক্রাকারে পেঁচিয়ে সরু দড়ির ভাজের ফাকে গুজে দিতে 
হবে এবং গ্রস্থির দুপাশের প্রধান দড়ি দুটিকে ধরে টেনে গ্রস্থিটির সমন্বয়সাধন 
করতে হবে। একে বল! হয় দুই বা তিন-স্তরবিশিষ্ট 91,991 822৫ গ্রন্থি । এই 
গ্রস্থি বাধ! এবং খোল অতি সহজ, এমনকি ভিজে গেলেও, কিন্ব। গ্রন্থির উপর 
ভার পড়লেও । 


গ্রন্থি 0] ৩৩ 


58796 ০০১৮৬ 
6৬6 0874 5 ৩৪২ 


(৬) স্বয়ংঅপট গ্রন্থি 

এই গ্রন্থি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে যেখানে পতন ঘটার সম্ভাবন। প্রবল 
থাকে । সেক্ষেত্রে অবন্বোধকারী এবং অবরোধ করা আরোহী--উভয়ের ব্যবহারের 
পক্ষেই এই গ্রন্থি অত্যন্ত কাজে লাগে । অবরোহণ কালেও এই গ্রন্থির সাহায্যে 
সহজেই আত্মপ্রতিরোধ ব্যবস্থা গভে তোলা হুয়। এই গ্রস্থি প্রধানত পাঁচ 
প্রকারের, যথা 


(ক) [5105 1৩9০ অথবা 21100015 1716615 


এই সহজ সরল গ্রস্থিটি আত্মগ্রতিরোধ ক্ষেত্রে দর্বাপেক্ষ। নির্ভরযোগ্য । একে 
ঢ1100100. 1710০1-৩ বলা হয় । নির্ধারিত দিতে অপেক্ষাকৃত সরু দডির ফাস 
আটকাতে এই গ্রন্থি অদ্বিতীয় । এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে নির্ধারিত দড়ির 
উপর আরোপিত টান বন্থলাংশে হাস পেয়ে ফাসের-দ্ডির উপর গিয়ে পডে। 
ভারাক্রাস্ত হলে এই গ্রস্থি বব আটুনিতে এটে ঘায় ( ধারণক্ষমতা অসীম ), আবার 
ভাব্বমুক্ত হলে প্রয়োজনমতো উপর-নীচে অবাধে পিছলে চলে। অপেক্ষাকৃত 
সরু দভির ভিন্ন ফালটির এক প্রাস্ত দিয়ে নির্ধারিত দড়িকে দুই, তিন বা চারবার 
পেচিয়ে ফাসের সক্রিয় প্রাস্তকে তার নিষ্ছিয় প্রাস্তের মধ্য দিয়ে এমনভাবে টেনে 
বার করে নিতে হবে যাতে ছিতীয় কুগুলী অবশ্যই প্রথম কুগুলীর মধ্যে এবং তৃতীয় 


৩৪ 0 শৈলারো হণ 


'কুগুলী ছিতীয় কুগুলীর মধ্যে (চতুর্থ কুগুলী তৃতীয় কুণ্ডলীর মধ্যে, এইভাবে 
বাড়তে থাকবে ) নমম্ব়সাধনপূর্বক সপিল বস্তর মতে! অবস্থান করবে। ফলে 
কালের সক্রিয় প্রান্তের উপর যখন টান পড়বে তখন প্রথম কুগুলীটি সীড়াশীর মতো 
করে ছুদিক দিয়ে অবশিষ্ট কুগুলীগুলিকে দুঢভাবে চেপে ধরবে, এমনকি দড়ি 
ভিজে থাকলেও । নিম্নলিখিত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এই গ্রন্থি সাধারণত ব্যবহৃত 
হয়-_ 


(১) হিমবাহের ফাটল থেকে উর্দীরকার্ধে, 

(২) শৈলপৃষ্ঠের বহির্দিকে প্রক্ষিপ্ত স্থানে আরোহণকালে, 
(৩) কৃত্রিম আবোহণে, 

(৪) সরাসরি সহযোগিতা আরোহণে, এবং 

(৫) ঝুঁকিপূর্ণ বা ছুর্লজ্য আড়াআড়ি পারাপারে । 


6৮১৪1815৮9৮ 8119858্ত7 1ৎ170৮ 





(খ)ট 4৯192551250 

এই গ্রস্থিটিও 701. 7:91. কর্তৃক উত্ভীবিত। তবে এই গ্রস্থি লাগানো এবং 
খোল। কিন্তু 85110 গ্রন্থির মতো! অত সহজ নয়। অভিন্ন ব্যাসবিশি্ট ছি 
দড়ির ক্ষেত্রে এই গ্রস্থি ব্যবহৃত হয়ে থাকে । প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ফামের দড়ি এবং 
নির্ধারিত দড়ির ব্যাস ভিন্ন হওয়ায় এবং এই গ্রস্থি লাগালে! ঝঞ্ধাটে বলে এর 
প্রচলন কম। 


গ্রন্থি] ৩৫ 


(গ) 775155702০০ 

কম-বেশি ৪ বা ৫ ফুট লম্বা এবং প্রায়ঃই৬ 'ইঞ্চি মোটা একটি নাইলন দড়ির 
টুকরোকে এক-ভশজ করে নিয়ে ভীজের ।দিকটি' উপরের দিকে রেখে তা দিয়ে 
আরোহণ দড়িকে সপিল বস্তর ন্যায় তিন-চারবার পেঁচাবার-পর অপর প্রাস্তদ্বয়কে 
0%5717900 গ্রস্থি এ'টে একত্রিতঃকরেচুতাকে ওইঃভাজের মধ্য দিয়ে ঃঢুকিয়ে দিতে 
হবে অথবা আংটার সাহায্যেও এই.ছুই-এর সংযুক্তিসাধন করতে পারা যায় । 
দড়ি ভিজে হলে এই গ্রস্থি কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। লাগানে এবং খোলা 
সহজে ও ত্বরিতে সম্ভব । 


৩164915৮173 107০ 
৬৮।দি 3৮812-1088 
1415০017555 ০% 


(ঘ)ট 5616-2181)6572805 02508 ০0 97851211721 

প্রথমে আংটার মধ্য দিয়ে একটি দড়ির ফাস গলিয়ে দিতে:হবে। তারপর সেই 
আংটার নিরেট দিকটি আরোহুণ-দড়ির গায়ে খাড়াভাবে ধরে রেখে আংটাক্ক 
লাগানো ফাসের এক-ভাজ দড়ি দিয়ে উভয়কে একত্রিতভাবে উপর থেকে নীচের 
দ্বিকে পেঁচিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না আংটার নিরেট অংশটি পেঁচানো সম্পূর্ণ হচ্ছে । 


শেষে ফালের প্রান্তটি আংটার মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে নীচের দিকে ঝুলিয়ে ধিতে হবে 
এবং তাতে অপর একটি আংট1? আটকে, তা দিয়ে কোমর-বদ্ধের সঙ্গে নিজেকে 
সংযুক্ত করে গ্রস্থিটিকে ব্যবহার করতে হুবে। এই গ্রশ্থি লাগানো এবং খোলা 
সহজ হলেও সময় সাপেক্ষ । ভিজে দড়িতে এই গ্রন্থি ব্যবহার না করাই ভাল । 
এই স্বয়ং-জাট গ্রন্থিতে একমাত্র স্থবিধা হল, প্রয়োজনবোধে দড়ির দৈর্ঘ্য বরাবর: 
এটি অবলীলাক্রমে উপর নীচে পিছলে চলতে পারে । 


৩৬ 0 শৈলারোহণ 


ঘঙ) (00০৩1848012 


আংটার “সাহায্যে আরোহণ-দরভি ও “বুক-সঙ্জার?. (০১৩30. 11817699 ) সংযুক্তি- 
সাধনে, 'আত্ম-অবরৌধ”' (561 
6195) ফাস তৈরী করতে 
নিজেকে নোঙ্গর করতে), সবরকম 
উন্ধারকার্ধে আবদ্ধ করতে, 
গোলাকার যে কোনও বস্তকে 
'্্টভাবে বাধতে, প্রয়োজনে 
তুষার-গাইতি এবং হাতুড়িকে 
বা অন্য কোনও ছোট বস্তকে 
নীচে থেকে উপরে তুল্তে 
(কর্দাচিৎ), এবং স্থায়ীভাবে 
টাঙানো দডিকে হাতল হিসাবে 
ব্যবহার করার সময় এই গ্রস্থি 
অত্যন্ত উপযোগী । এই গ্রস্থিতে 
অতিরিক্ত সুবিধা হল একে 
একহাতে লাগানো বা খোল 
যায় এবং গ্রন্থির স্থান পরিব্তনের 
সময় একে সামান্য ঢিলে দিলেই ০1০৬৪ 1৭1৩, 

তা সম্ভব হয় (নিদিষ্ট স্থানে একে 

পুনরায় দঢভাবে এ'টে দিতে হবে ), গ্রস্থিটিকে সম্পূর্ণ খোলার এবং পরে আবার 
নতৃন করে বীধার প্রয়োজন হয় না, সে কারণে সময় বাচে। 


১৭) অবরোধক গ্রন্থি 


সঙ্গীকে অবরোধ করার সময় নোঙ্গরের সঙ্গে নিজেকে আবদ্ধ করতে 
অবরোধকারী সাধারণত যেসব গ্রন্থি ব্যবহার করে থাকে তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত 
চার প্রকারের গ্রন্থি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, সেগুলি হল-_ 


(ক) [7516 1116012 


'নোঙ্গরের সঙ্গে নিজেকে আবদ্ধ করতে অবরোধকারী এই নাময়িক গপ্িবোধ- 
গ্রন্থিটিকে বিশেষ আগ্রহ সহকারে ব্যবহার করে থাকে, তবে সেক্ষেত্রে ছুটি বা 
তিনটি 77911 77160; গ্রন্থি লাগালে নিরাপত্তা জোরদার হয় । 


কথ) (0551:825 291 
€নোঙ্গরে বেধে গতিবোধ করার পক্ষে উপযোগী । তবে দড়ি জলে ভিজে গেলে 


গ্রন্থি 0 ৩৭ 





বা তার উপর ভার পড়লে গিট খোল! খুবই অস্্বিধা । যজজতঙ্র এর ব্যবহার: 
ঠিক নয়। 


(গ) 219075 ০£ 721815 10০ 


বন্ধনপূর্বক গতিরোধ করার সময় কোমর-ফাসের মধ্য দিয়ে নোঙ্গর-গ্রস্থি বাধতে, 
এই গ্রন্থি অদ্ধিতীয় । যে কোনও অবস্থায় এই গ্রন্থি বাধা বা খোলা সহজতর ৷ 


(ঘ) 25705012 0৩ 


এই গ্রস্থি ঘসে ঘসে পিছলে চলে । অন্তান্ত যে কোনও গ্রন্থি অপেক্ষা এই গ্রন্থি 
অধিক শক্তিশালী । এর অতিরিক্ত সুবিধা হুল, এই গ্রন্থি প্রচণ্ড ধাকা! সামলাতে 
পারে। আংটায় এটে কোমর-বন্ধের সঙ্গে সংযুক্ত করতে এই গ্রন্থি ব্যবহার 
করা হয়। এই গ্রশ্থির শেষ পর্যায় নিশ্চিতভাবে সমাপ্ত করতে হলে এর সক্রিন্প 
প্রান্তে একটি 7175109007০ অবশ্ঠই এটে দিতে হবে। গ্রন্থিটি যথাযথভাবে 
বশধা শেষ হলে যতক্ষণ না তা (নাইলনের লহজাত ধর্ম অনুসারে ) পিছলে পিছলে 
সম্পূর্ণ এবং স্তিকভাবে এ*টে যাচ্ছে ততক্ষণ অবস্থই অপেক্ষা করতে হবে । এই 
গ্রস্থির উপর ধীরে ধীরে ভার চাপিয়ে এর ছি*ড়বার শক্তি-সীম] পরীক্ষা! করে দেখ। 
গেছে যে, 3০৮11785179 অপেক্ষ। 87550] 0০ শতকরা প্রায় ত্রিশ ভাগ 
বেশি শক্তিশালী । প্রবল টানে এই গ্রস্থি দৃঢ়ভাবে এ+টে যায় না। সহজে বীধা 
এবং খোলা যায় | তবে 11. 7557/7011)021598০1. কর্তৃক উদ্ভাবিত এই গ্রন্থি 
কেবলমাত্র 29৬/১০1-1914 নাইলন দড়িতেই ব্যবহারের উপযোগী, 7€০10170917061 
দড়িতে নয় । 


(৮) নিবৃত্ত গ্রশ্থি ব সংযত গ্রন্থি 

এই গ্রন্থির প্রধান উদ্দেশ্ট হল কোনও নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে দড়িটি যাতে খুপে যেতে 
ন1 পারে তার ব্যবস্থা করা, তাকে বাধা দেওয়।। অথব গ্রন্থি খুলে গিয়ে দড়ির 
প্রান্ত যাতে বেরিয্সে আসতে না পারে সাময়িকভাবে তা বদ্ধ রাখ! । এই গ্রশ্থি 
প্রধানত তিন প্রকারের যথা-_ 

(ক) ' হা) 875০ বা 27516 17618 75০1 


পরমোৎকষ্ট, সর্বদা! অত্যন্ত কাজে লাগে । সহজে এবং ত্বরিতে এই গ্রস্থি বাধা ও. 
খোল! যায়। 


(খ) 055715870 2৩০ 


দড়ির উপর বেশি টান পড়লে এবং দড়ি ভিজে গেলে এই গ্রশ্থি খোল] বেশ 
কষ্টসাধ্য এবং সমক়সাপেক্ষ । 1117870৮ 700০6 এবং 0911980000০ একই: 


৩৮ 0] শৈলারোহণ 


বস্ত, ব্যবহারে শুধু লামান্ত ফারাক, '01)01075 চ০ একক দড়িতে এবং 
0৬611778150 7701 এক-ভাজ দড়িতে বাধা হয়। 


(গ) 771087৩ ০£ 15856 15০ 


নিরাপদ কিন্তু এক্ষেত্রে ঝঞ্াটে । বীধতে এবং খুলতে অহেতুক সময় বেশি লাগে । 
দড়ির উপর খুব বেশি টান পড়ার জন্য এবং দড়ি ভিজে গিয়ে গ্রস্থি শক্তভাবে এ+টে 
গেলেও গ্রন্থি খুলতে কিন্তু কোনও অস্থবিধাই হয় না। 


(৯) বিবিধ গ্রন্ছি 


উল্লিখিত গ্রস্থিগুলি ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অন্যান্য 
আরও কয্পেকটি গ্রস্থিকে জরুরী প্রয়োজনে এবং নির্ভরযোগ্যভাবে ব্যবহার করা হয়, 
সেগুলি হুল-_ 


(ক) "ঢু 061 0 


দড়ির ধারণক্ষমতা যাচাই করতেই কেবল এই গ্রন্থি ব্যবহার কর] হয় । দড়ির 
এক প্রাস্ত স্থায়ী বা নিশ্চল কোনও মজবুত বস্ততে (গাছ, পাথর প্রভৃতি) এক পাক 
জড়িয়ে পাকের মিলন-মুখের মূল দড়িকেও একটি (প্যাচ দিয়ে বিপরীতমুখী সেই 
প্রান্তটিকে গাছের ব! পাথরের গায়ের দড়ির বেষ্টনিতে পুনরায় পাচ-সাতবার পেচিয়ে 
আটকে দিতে হবে । এবার সাত-আট জন আরোহী মিলে একত্রিতভাবে দড়ির 
অপর প্রান্ত ধরে জোরে জোরে টানতে হবে, তবে দড়িটি যেন গ্রন্থি আটার জায়গ। 
থেকে একই লরলরেখায় প্রসারিত হয়। টানের জোরে যদ্দি না ছেঁডে তবেই 
বুঝতে হুবে দড়িটির ধারণক্ষমতা প্রয়োজনের অতিরিক্ত । সহজে এবং ত্বরিতে এই 
গ্রন্থি বাধ। এবং খোলা যায় । 


(খ) 0০0০1৩ 7715818-2জ8 1৩501 

এই গ্রন্থির সাহায্যে একটুকরো! দড়ির ( কম-বেশি ৭০-৮০ ইঞ্চি ) ছুই প্রান্ত জুড়ে 
ফাস তৈরী করে আরোহণ-অবরোহণে, অবরোধ করতে, উদ্ধারকার্ষে এবং আরও 
অনেক কাজে ব্যবহার কর হুয়। এই গ্রন্থি আকারে যেমন বড, তেমনি এর 
ধারণক্ষমতা অসাধারণ । বাধতে এবং খুলতে সময় সামান্য একটু বেশি লাগে 
বটে কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাপদ । 


(গ) 385125 2০% 


আংটার সাহায্যে এই গ্রস্থিকে আরোহী তার কোমর-বদ্ধের সঙ্গে আটকে অথব। 
আরোহণ-ড়িতে সরাসরি 93/5125 চ00০/ বেঁধেও মধ্যবর্তী আরোহী ওই 
দড়িতে নিজেকে আবদ্ধ করতে পারে । সহজে এবং ত্বরিতে এই গ্রন্থি খোলা যায় । 


রর গ্রন্থি 0 ৩৯ 
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৪* 0] শৈলারোহুণ 


42] আরোহণ দড়িকে সরাসরি কোমরে বাধার গ্রন্থি 


এ ব্যাপারে ব্যবহৃত গ্রস্থিগুলি ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত, [8007081) 109 এবং 
11190151091) 850০ । দড়ির এক প্রাস্ত দিয়ে কোমরে গ্রন্থি বাধার আর দড়ির 
মধ্যবর্তী ষে কোনও অংশকে টেনে নিয়ে এক-ডাজ করে কোমরে গ্রন্থি বাধার 
'আদপকায়দায় পার্থক্য আছে। তাই উভয় ক্ষেত্রের স্থযোগ সুবিধার উপর লক্ষ্য 
'রেখেই এই গঠন-বিন্তাস | 00890 এবং 11110167190 হিসাবে ব্যবহৃত গ্রস্থি- 
গুলির একটি পূর্ণাঙ্গ তালিক! এখানে প্রকাশ কর! হল যা থেকে যথাস্থানে তাদের 
ব্যবহারের যৌক্তিকত! উপলব্ধি কর! সহজ হবে (পৃষ্ঠা ৪০ )। 


0 শণ দড়িতে বাধার গ্রন্থি 


সণ দড়িতে বাধার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং উপযুক্ত গ্রস্থিগুলি হল 
8০৮/11100) £1911610712011001 এবং 21901৩ 01218120001 

বাধার পর গ্রস্থি যাতে টিলে হয়ে গিয়ে খুলে যেতে না পারে সেই কারণে তাতে 
অবশ্ঠই একটি 11916 [71101) গ্রস্থি এটে দিতে হবে তবেই গ্রস্থিটি সম্পূর্ণ হবে। 
ছুটি দড়ি একসঙ্গে জুড়ে নিয়ে লাফাতে লাফাতে অবরোহণ করতে হলে 7০01৩ 
[1১17017000 1000€ ব্যবহার করা উচিত । এ ছাড়াও পৃথক ন্যাসের দড়িকে 
একসঙ্গে সংযুক্ত করতে এট্রাই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত গ্রস্থি। 


7] সম্পুরক সাজ-সরঞ্জাম 

(১) শণের কোমর-দড়ি | 9/515৮ 10১/127) ] 

এটি দড়ির একটি 'অংশ থাকে কোমরে বুত্তাকারে কুগুলী করে 15155117745 1200 
অথব! 1)০90015 171515110980, (709 এটে নিখু'তভাবে তার সমাপ্তি ঘটিয়ে 
ব্যবহার করা হয়। হঠাৎ পতনজনিত প্রচণ্ড ধাক্কা (51901) দেহের সর্বাঙ্গে 
ছড়িয়ে দেওয়াই এর ধর্ম । আংটার সাহায্যে একে আরোহণ-দড়ির সঙ্গে সংযুক্ত 
করা হয়। এক ইঞ্চি পরিধির শণ-দড়িকে ( ইটালিয়ান শপ-দড়ি সর্বোৎকষ্ট ) 
কমপক্ষে পাচ-সাতবার বৃত্তাকারে কোমরে জড়িয়ে ব্যবহার করা উচিত। তবে 
আরোহণ-দ্ড়িকে কোমরের এই কুগুলীগুচ্ছের সঙ্গে আংটার সাহীয্যে না আটকে 
বরং আরোহণ-দড়ির প্রান্ত দিয়ে কুগুলীগুচ্ছে সরাসরি 718915 ০1 51810 
গ্রন্থি এটে নিজেকে সংযুক্ত করলে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা মিলবে । আবার আরোহণ- 
্ড়ির মধ্যবর্তী যে কোনও একভাজ অংশকে টেনে নিয়ে তা দিয়ে কুগুলীগুচ্ছে 
সরাসরি 3০0০ গ্রশ্থি এটে নিজেকে সংযুক্ত করতে পারলে সব চেয়ে ভাল 
হয়, তবে গ্রন্থি যাতে টলে হয়ে গিয়ে খুলে যেতে না পারে সাফল্যের সঙ্গে তা 
প্রতিরোধ করতে হুলে 77811 7601) গ্রস্থির বদলে এক্ষেত্রে কিন্তু আংটা আটকে 
তার পূর্ণাঙ্গ পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে। প্রান্ত এবং মধ্যবর্তী আরোহীরা এই 


গ্রন্থি 0 ৪১ 


পদ্ধতিতে আরোহুণ-দড়ির সঙ্গে নিজেদের সরাসরি সংযুক্ত করে নিশ্চিত নিরাপত্তা 
পেতে পারে ৰা আরোহণ-দ্ড়ি থেকে ঘে কেউ যে কোনও সমস নিজেকে সহজেই 
বিষুক্ত করে নিযে ইচ্ছামতে৷ জায়গ। বদল করতে পারে । পতন ঘটার সম্ভাবনা 
আছে, এমন আরোহণে আংটাকে যথাসম্ভব পরিহার করে চলা উচিত, কেননা 
পতন সর্বদা সরাসরি নাও হতে পারে, ( অর্থাৎ তির্ধকভাবেও হতে পারে ) এবং 
সেক্ষেত্রে ভাবী আংটাও ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, ফলে মারাত্মক দুর্ঘটনাও ঘটে 
যেতে পাবে। 


(২) পুর্ণ দৈর্ঘ্য অবরোধ দড়ি এবং কাস [85155 1.578১ 5৪১৭ 9178] 
মূল-দ্রড়িকে ব্যবহার না করে আরোহীকে সংযুক্ত করতে, লাফাতে লাফাতে 
অবরোহণ করার ময় এবং তুষার-ফাটল থেকে উদ্ধারকার্ধে এগুলি ব্যবহৃত হয় । 
দড়ির দুপ্রাস্ত জুডে ফীস বানানোর সময় [0০416 [1৩1361772) গ্রস্থি অবস্থাই 
ব্যবহার করা উচিত । 


৪২ 0) শৈলারোছণ 


তযাহউী1 | 79:5115675/1-7957/ 7 05591556005/97851917015 ] 


পর্বভারোহণে সাধারণত ছুই প্রকারেব্ব আংটাই নিয়ত ব্যবহৃত হয়, এর! হল-_ 
(১) স্থায়ী মুল্যবিশিষ্ট আংটা ('ছ্রু" এ'টে নিরাপত্তার নিশ্চিত ব্যবস্থ। ) 
(২) আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট আংটা (নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কম ) 


2] আংটার ব্যবহার 

(১) সর্বশ্রেণীর কৌশলী পরিচালনায় এই আংটা বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়, যেমন__ 
দুর্ঘটনায় পতিত আরোহীর নিহনা মাক ঞ& 
দ্রডির সঙ্ষে উদ্ধাবকারীর সি 
যোগন্ত্র স্থাপনে, নোঙ্গরের 
সঙ্গে যোগস্থজ্র স্থাপনে, 
অবরোধ করার সময্স, দির 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে 
অবরোহণে, কখনও কখনও 57/45৮16 উতর 188৩৬ 
আবার আরোহুণকালে, এবং 5৪ 4০৭ ৩০ 
গৌজ বহনে । এই আকরুত্ির আংটা এমনভাবে তৈরী কর] হয় যাতে “কু এ'টে 
দিলে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়,-_অর্থাৎ যোগন্ছ্জ স্থাপন করার পর আংটায় 
স্থায়ীভাবে দু” করা ২”-১ ইঞ্চি পরিমিত চওডা বেড দিয়ে আংটার দ্বার 
নিশ্চিতভাবে বদ্ধ করে দেওয়] হয় যাতে কোনও প্রকারের পার্ব-চাপে ত্বার খুলে 
গিয়ে আংটায় আটকানো! ডি বা ফাস ছ্বার-পথ দিয়ে খুলে বেরিয়ে আসতে না 
পারে। স্থায়ীভাবে কু করা বেডটি শুধু আংটার দ্বার-পথ খুলে যাওয়াই 
প্রতিরোধ করে না, সেই সঙ্গে আংটা ভাঙ্ষার শক্তি-সীমাও বহুলাংশে (প্রায় 
আডাই গু৭) বৃদ্ধি করে। প্রধানত একই জাতের হলেও এদের আকারের 
বিভিন্নতা আছে, যেমন--উপবৃত্তাকার, একপাশের ভিতরের দিকটা বাকানো, 
ইংরেজীর “0 অক্ষরের মতো, আকারে ন্তাশপাতি ফলের মতো, ইত্যাদি । 


ইম্পাত অথবা হালকা খাদ মেশানো ধাতু দিয়ে নানা আকারের এবং সরু-মোটা 
আংটা তৈরী হুয়, তাদেরই কয়েকটির বিস্তারিত তালিকাভুক্ত বিবরণ এখানে, 
সন্নিবেশিত হুল-_ 






আংটা 0 ৪৩. 





কোন্‌ উপাদ্ধানে ভাঙ্গবার শক্তি-সীম। 





ক, তৈরী (কু এঁটে ছারপথ ওজন 
(9৮5 বন্ধ করার পর ) 
[00191 হালকা খাদ মেশানো | ১৮০ কি: গ্রাঃ বা ৬৫-৮* গ্রাম 
ধাতুর তৈরী ৩৯৭ পাউগ্ড 
ইস্পাত দিয়ে তৈরী | ২৫০০ কিঃগ্রাঃ বা | ১৩০-১৩৫ 
€৫১১ পাউগ্ ৷ গ্রাম 
4৯510) অতীব শক্ত ধুসর বর্ণ 1 ৩৮০০ কিঃ গ্রাঃ ব ১৫০-১৬০ 
ধাতব উপাদানমিশ্রিত | ৭৮৭৫ পাউগ্ড গ্রাম 
ইম্পাতে তৈরী 
7 0101018 % ৩০৮৮ কিঃ গ্রাঃ ব। | ১৩৩-১৪৪ 
৬৪০০ পাউণ্ড | গ্রাম 
11180 মিশ্র ধাতুর তৈরী ২২১০১ কিঃ গ্রাঃ বা | ৭০-৮০ গ্রাম 
৪৬০০ পাউগ্ড ূ 
300১91 | কঠিন ইম্পাতে তৈরী : ৫০০০ কি: গ্রাঃ বা ৃ ১৭০ গ্রাম 
১১০২৫ পাউগ্ ৃ 





বর্তমান জগতে 4১577 আংটাই নর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং ক্ষয়-প্রতিবন্ধক । 
এই আংটাতে মরচেও ধরে না (মরচে প্রতিরৌধক)। “তু” এটে দ্বার বন্ধ করার 
পর এর ভাঙ্গবার শক্তি-দীমা ৩৮০০ কিঃ গ্রাঃ বা ৭৮৭৫ পাউগ্ু, কিন্তু “জু” না 
আটলে অর্থাৎ খোল। রাখলে তখন এর ভাঙ্গবার শক্কি-সীমা কম-বেশি ই ভাগ 
হ্রাস পাবে । কু এটে দ্বার বন্ধ করার পর 14000101, আংটার ভাঙ্গবার শক্তি- 
সীম! ৩০৮৮২ কিঃ গ্রাঃ বা ৬৪০০ পাউও্ড, আবার “কু না এটে খুলে রাখলে 
এর ভাঙ্গবার শক্তি-সীম! কম-বেশি ই ভাগ হাস পাবে । হালকা খাদ মেশানো 
ধাতুর তৈরী, 19121 আংটার ছার “কু” এটে বন্ধ করে দিলে তার ভাঙ্গবার 
শকি-সীমা ১৮০০ কিঃ গ্রাঃ বা ৩৯৭০ পাউও। এর ওজন মাত্র ৬৫-৮০ গ্রাম । 
আবার ইম্পাত দিয়ে তৈরী এই একই আকারের আংটাঁর ওজন বেশ তারী 
€ ছিগুণ)) কিন্তু শক্তিশালী, এবং ভাঙ্গবার শক্তি-সীমা “জু এ'টে দ্বার বন্ধ করে 
দিলে ২৫০০ কিঃ গ্রাঃ বা ৫৫১১ পাউগড। দ্বার “ছ্ুঃ এটে বন্ধ কনধলে ৰা “জু 
না আটলে 1718; আংটার ভাঙ্কবার শক্তি-সীমা ২২১৯২ কিঃ গ্রাঃ বা ৪৬০০ 
পাউওড এবং ১৪৪৭২ কিঃ গ্রাঃ বা! ৩০০০ পাউও । তবে আজকাল জগতের সব 
শক্তিশালী এবং নিরাপদ আংটাকে টেক্কা দিয়ে নিজেকে মহান শক্তিধর এবং 
সম্পূর্ণ নিরাপদ করে গড়ে তুলে বাজারে যে আত্মপ্রকাশ করেছে ভার নাম 
908৮৪? আংটা | এটি কঠিন ইন্পাতে তৈরী তাই ভারী । “জু এঁটে দ্বারপথ 
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বন্ধ করে দিলে এর ভাঙ্গবার শক্তি-সীমা ৫০০ কিঃ গ্রাঃ বা ১১২৫ পাউও । 
অবিশ্বাম্ত হলেও এই তথ্য সম্পূর্ণ সত্য । 

আংটার ছ্বার বন্ধ করাই উদ্দেশ্ট, সেকারণ আংটাতে একটি *ল্প্রি" আটা থাকে 
যার দ্বারা এই অভিপ্রান্ন সাধিত হয় । আবার আংটা যদি ঠিক ঠিক ভাবে 
জাটা না থাকে তবে কখনে! কোনও কারণে আরোহীর পতন ঘটলে তখন 
কিন্তু এটি সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণভাবে খুলে যেতে পারে, অথবা পাথরের ধারালো 
পাশে কিম্বা শৈলপৃষ্টের প্রক্ষিপ্ত অংশে চাপ লেগেও তা৷ ঘটতে পারে । 

ইম্পাত বা হালকা খাদ্দ মেশানে ধাতুর তৈরী কোনও কোনও আংটার দ্বারের 
কাছে কিছু অংশে “ক্কু-পেঁচ” কাটা থাকে এবং 'জ্কু-পেঁচ” কাটা ২-১" ইঞ্চি চণড।! 
একটি বেড় দিয়ে সেই অংশকে বেষ্টন কর থাকে । "জু" পেঁচিয়ে ব্ডেটি এটে 
দ্বিয়ে আংটার ছ্বারের দুই প্রান্তকে স্তায়ীভাবে বন্ধ কর! হয়, আবার বেড়টিকে 
উল্টে দিকে পেচিয়ে খোলা হজ । সেকারণ এজাতীম় আংটাকে “নিবরাপদ্দ- 
আংটা” বলে । কুত্রম আরোহুণে “নিরাপদ-আতংটা, ব্যবহৃত হয় না। কারণ এ 
ওজনে ভারী এবং "জ্ুপেচ” থাকায় তার ঘর্ষণে দভির ক্ষতি হতে পারে,_-পেচ' 
এব" “বেড়” দভি চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে অগ্রগতি বাহত করতেও পরে । 
আবার “জু পেঁচিয়ে “বেড, আটা এবং খোলা বেশ সময়সাপেক্ষ এবং 
ক্লাস্তিকর । 

গঠনগ্রণালীর কৌশলগত কেরামতিতে লম্বালম্থিভাবে ভার বহনের ক্ষমতা 
আংটার জন্মায় । সুতরাং আংটার এক প্রাস্ত থেকে অপর প্রান্তে ভার চাপাতে 
হবে কিন্তু তার এক পাশ থেকে অপর পাঁশে কোনও অবস্থাতেই ভার'চাপানো 
চলবে না, কখনই না। সর্বদাই মনে রাখতে হবে পার্খচাপ অতীব "বিপজ্জনক, 
যে কোনও সময় আংটা ভেক্কে যেতে পারে । 

(২) প্রায় সবক্ষেত্রেই এইজাতীয় আংট। ( আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট ) ইম্পাত; 
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ধাতু দিয়ে তৈরী হয়, এবং এর প্রত্যেকটির ওজন হালকা খাদ মেশানো 
ধাতু দিয়ে তৈরী নিয়মিত আংটারই অনুরূপ, অর্থাৎ ৬৫-৮০ গ্রাম। 


, আংটা 00] ৪৫ 


শৈলপৃষ্ঠে দড়ির বা ফিতের নি'ড়ি আটকাতে ; পিঠের ঝোলায়, কোমর-বন্ধে 
ৰা কোমর-ফাসে হাতুড়ি এবং গৌঁজ ঝোলাতে ; এবং বিশেষ করে রুত্রিম 
আরোহণে এর ব্যবহার অত্যন্ত জরুরী । অস্কীর্ণ শৈলশিরায় বা অতি 
অনিশ্চিত জায়গায় আটকে পড়লেও একে সহজেই লাগানো এবং খোল! 
যায়। এমনকি সমভূমি থেকে বহু উচ্চে তুষারাবৃত স্থানে বা হিমশীতল 
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আবহাওয়ায় অথবা তুষারপাতের সময়ও একে স্থবিধাজনকভাবে কাজে 
লাগানো যায় । হালকা খাদ মেশানো ধাতু দিয়ে তৈরী আংটা এই একই 
উদ্দেশ্যে কখনে৷ কখনো ব্যবহৃত হলেও এর ধারণ-ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম, 
কিন্তু ওজনে হালকা বলে বহনে বিরক্তিকর নয়। রুত্রিম আরোহণে এর 
পর্যাপ্ত বহন এবং একাধিক ব্যবহার সম্পূর্ণ নিরাপত্তীর আশ্বাস মেলে । 
এক্ষেত্রে বাজারের সর্বাপেক্ষা হালকা আংটাই পরমোতকুষ্ট | ” 


2 রক্ষণা বেক্ষণ 


'মরচে”ই এর প্রধান শক্র | প্রধান এবং এই একমাত্র শত্রর হাত থেকে আংটাকে 
রক্ষা করতে হলে ব্যবহৃত না হবার সময় এর সারা গায়ে তৈলজ বা চবিতুল্য পদার্থ 
মাখিয়ে রাখতে হবে, বিশেষ করে অস্তনিহিত স্থিতিস্থাপকে ( শ্রিংএ ), স্কু-পেঁচ, 
কাটা অংশে এবং '্জু-পেঁচ? কাটা বেড়ে । 

97091911010, 7০090850010 এবং 7 81901061/091801061 নামে দেশ-বিদেশে 
পরিচিত হলেও এ কিন্ত 41৪৮১, নামেই বিশ্বে সুবিদিত। তুলনামূলকভাবে 
বিচার করলে বোঝা যাবে যে ছোট “1৪5? অপেক্ষ। বড় 4%7৪৮৪*ই অধিক 
নিরাপদ এবং স্থবিধাজনক । কৃত্রিম-আরোহণে একাধিক 1৮৪,-এর বাবহার এবং 
বহন বড়ই বিরক্তিকর । অবশ কেবল “৫7৪5, বহন করলেই চলবে না, তার সঙ্গে 
সামগ্রন্য রেখে অন্যান্ত আরও অনেক আনুসঙ্গিক সাজ-সরগাম (যেমন দড়ির 
ছোট্ট সিড়ি, গোঁজ, হাতুড়ি, ফাস, ঘড়ি বা আরও কত কিছুই না থাকে ) সাথে 
রাখতে হয় । ফলে দেহের ওজন হয় ভারী, চলার গতি হয় মন্থর, এবং আরোহণ 
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হুয়ে ওঠে অতীব শ্রমসীধ্য, এবং কষ্টকর । শৈলপৃষ্ঠে গৌঁজ পু*তে পুঁতে তাদের 
সাহায্যে আরোহণ করার সময় সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বড় 1৪95, এর প্রয়োজন 
হয় না যেমন প্রয়োজন হয় ধাবনরত অবরোধ ( 1110101716 ৮০1৪9 ) বা কোমন- 
ফাসের বেলায় । কারণ স্বল্প ব্যবধানে বারংবার গৌঁজ পু*তে ব্যবহার করা হয় 
বলে পতন ঘটলে আরোহীর আঘাত মারাত্মক হতে পারে না ( অবশ্ত অপ্রত্যাশিত- 
ভাবে একাধিক গোৌঁজ যদ্দি না খুলে য্যয় তবেই )। এক্ষেত্রে হালকা খাদ মেশানে! 
ধাতুর তৈরী .:৪০১-ই সর্বাধিক উপযোগী | আবার নাধারণ :চ:995এর 
ভ্বার-নোধক অংশটি বড়ই বিরক্তিকর | এই %.72৮5-এর উপর টান বা ভার 
পড়লে (4%581১5৮এ ঝোলানো দড়ির সিঁড়িতে আরোহী দীড়ালে ) এর হ্বার- 
£রোধকটি দুঢভাবে আটকে যায়, ফলে হবার খুলে এতে দড়ি আটকানে। অসম্ভব হয়ে 
ওঠে ।  4৫1৪১-এর শক্তি দেখলেই শুধু চলবে না, এর প্রয়োগ-পদ্ধতিও সহজ ও 
'সরল হওয়া চাই । সেজন্য ৭79০১-এর এঞ্পিংটং কমজোরি হওয়া উচিত এবং 
হার-রোধকটি না থাকাই বাঞ্চনীয়, ফলে__ 
(১) আঙ্গুল কাটে না, 
(২) বারংবার লাগাতে এবং খুলতে আঙ্গুল অহেতুক শক্তিহীন হয়ে পড়ে না, 
(৩) ছারের প্রশস্ত পথে দড়ি পরানো এবং খোলা সহজতর হয়, এবং 
(৪) গৌজে এবং দড়ির পিড়িতে সহজেই আটকানো যায়,_খোলাও সহজ । 
নানা আরুতির “৮1৪০১, বাজারে মিললেও এদের কাছ থেকে প্রতিক্ষেত্রেই কিন্ত 
পৃথক পৃথক ভাবে কোনও স্থনিদ্দিষ্ট স্থযোগ-স্থবিধা পাওয়! যায় না। তথাপি 
কৃত্রিম-আরোহণের পক্ষে প্যারিসে" তৈরী হালকা খাদ মেশানো ধাতুর “7৪৮১৮ 
সর্বাপেক্ষা উপযোগী | দীর্ঘ কত্রিম-আরোহুণে নান। সৃবিধা-অস্থবিধার মোকাবিল৷ 
করতে হলে অন্যান্য সাঁজ-সজ্জার সঙ্গে চাই বিভিন্ন ধরণের “৪৮১ যেমন 
অবরোহণ এবং নংযোগ সাধনের' জন্য একজোড়া “জু 4০195, গৌঁজ বহনের জন্য 
একজোড়া ইংরেজী 40? অক্ষরের মতো! 41805, এবং আরোহণের কাজে 
ব্যবহারের জন্য ১৬-২০টি হালকা খাদ মেশানো ধাতুর তৈরী 519৮9, | এই সময়ে 
এগুলির ভারী বোঝা কোনওমতেই অবহেলা কর! উচিত নয় । মনে রাখতে হবে, 
স্নির্দিষ্ট পরিকল্পনার উপরই কিন্তু সাজ-সঙ্জার মনোনয়ন নির্ভর করে । 


আংটা 00] 9৭ 


তশতল-পোকজ [2০০] ৮86০5 ] 


নানা আকার-আ্তন বিশিষ্ট এই সব গৌঁজ শৈলগাত্রের বিভিন্ন শ্রেণীর ফাটলে 
ব্যবহৃত হয়। নরম বা শক্ত,--এই উভয় প্রকারের ধাতু দিয়ে গৌঁজ নিত 
হয়। কোন্‌ ধাতৃতে গড়া! গৌঁজ কোথায় উপযোগী তা৷ নির্ভর করবে যে শৈল- 
গাত্রে সেটি পৌঁতা হবে তার শ্রেণীগত পার্থক্যের উপর | তবে পাধারণ নিয়ম হল,__ 
অপেক্ষাকৃত নরম শৈলে শক্ত গৌঁজ এবং কঠিন শৈলে নরম গৌঁজ ব্যবহার কর]। 
সত্যকথা বলতে কি, কোমল ইম্পাতের তৈরী গৌজ-ই উপযোগী এবং সর্বোৎরুষ্ট, 
কারণ শৈলপৃষ্টঠের ফাটলে এই ধরণের গোঁজ পৌতার সময় ফাটলের আকৃতি 
অনুসারে গৌজের আকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে, এবং ফাটলের দুপাশ গৌঁজকে 
সুদৃঢভাবে আটকে ধরে, আর গৌোঁজের প্রায় মাথার কাছের ছিদ্রে আটকানে 
ধাতৰ বেড়টি এর ফলার সঙ্গে সমকোণ হ্ৃষ্টি করে ঝুলতে থাকে । গৌঁজ 
উৎপাদনকারীদের উচিত এই বেড় অতিশয় শক্তভাবে জুড়ে দেওয়া । বেড়টিও 
অতিশয় শক্তিশালী হওয়া! উচিত এবং এর ছিদ্রটি এমনই বড় হওয়া! চাই যাতে 
কমপক্ষে ছুটি আংট! এতে লাগানো! যাবে এবং পড়ে যাওয়া! আরোহীকে আটকে 
রাখাও সহজ হবে । খাড়া এবং সমান্তরাল ফাটলের জন্য খাঁড়া এবং সমান্তরাল . 
গোঁজ ব্যবহার অপরিহার্য, বাধ্যতামূলক বলা চলে। তা না হলে গৌজের 
ছিদ্রে আংটা আটকানো সম্ভবও নয়, নিরাপদও নয় । 
শৈল-গৌঁজকে দুভাগে ভাগ করা যায়, যেমন-__ 

(১) ফাটলে পৌতার জন্য ফলা, এবং 

(২) আংটা আটকানোর জন্য ফলার প্রায় মাথার কাছে একটি ছিদ্রপথ | 
10110 51651, 171610-০800 50561 অথবা 01)10716 11015 0060010) 
৪1105 9০০1-এর পাতে তাপ প্রয়োগ করে ও হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে এই গোঁজ 
তৈরী করা হয়, আর এর ছিদ্রটি করা হয় যন্ত্রাদির চাপে । উত্তীপে গলিয়ে 
জোড়া দেওয়া গৌজ বিপজ্জনক | রাশিয়ার এবং আযামেরিকার কোনও কোনও 
উৎপাদক সংস্থা হালকা :000-0511695 ৪1195 দিয়ে কিছু কিছু গোজ তৈরী 
করে বটে কিন্তু ইন্পাতের তৈরী গৌঁজই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, 'যদ্দিও তুলনামূলক- 
ভাবে ভারী । 
কোন্‌ আকারের এবং কোন্‌ আয়তনের কতগুলি গৌজ লাখে রাখা উচিত, 
প্রয়োজনাহুদারে তার সঠিক হিসাব নিকাশ করে পূর্বাহেই গ্রস্ত হতে হবে। 


৪৮ 7) শৈলারোহণ 





তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কয়েকটি গৌজ সর্বদ| লাথে প্রাখাই বুদ্ধিমীনের কাজ। 
দেশ-বিদেশের বাজারে বিভিন্ন আকার-আয্নতনের গৌজ সহজলভ্য । প্রয়োজনীয় 
এবং গুরুত্বপূর্ণ গৌজগুলি এখানে বণিত হল । 


(১) সাধারণ ফলাবিশিষ্ট 2ৌঁজ 


এটি সাধারণত ৩-১২ সেঃ মিঃ লঙ্কা এবং ২-১০ মিঃ মিঃ পুরু হয়। লম্বায় এটি 
সর্বাপেক্ষা ছোট এবং পাতলা গৌঁজ । এর নাম “2০৪ ০0161169111 01912166 
পাথরে এটির কদাচিৎ প্রয়োজন হয় | 15177656905 আরোহণে এই জাতীয় 
দুই একটি গোজ কাছে রাখার মুল্য অনেক । 

পরবতী আয়তন বিশিষ্ট গোজকে ফরাসীরা বলে ৪80৪-0190 । এর ফলাকে 
মোটামুটি পাতলা” বল! চলে । প্রায়ই এই গোৌঁজ ব্যবহৃত হয় । 

কম-বেশি ৮ সেঃ মিঃ লম্বা এবং ৪ মিঃ মিঃ পুরু এই গৌজের নকশা অতি সাধারণ 
ধরণের । সাধারণত এগুলি “ফলা; বা “দাধারণ ফল।” নামেই পরিচিত । 





০১ ৬৮) 7০৮৫6 ০: 





8৫৬ ৩1 1১2ঞ্রষ্ঠড . 
(২) খাঁজকাট। গৌঁজ 


এর ফলার গ্রস্থচ্ছেদ (96০6107) ) চেটালো এবং ইংরেজীর 01 অক্ষরের, মতো 
আকৃতি-বিশিষ্ট ! এই ধরণের গৌঁজ অপেক্ষারুত চওড়া ফাটলে ব্যবহৃত“হয় । এর 
ফলকের তলদেশের খনত্ব ৫-২৫ মিঃ মিঃ এবং র্ঘ্য ৫-২০ সেঃ মিঃ পর্বস্ত হতে 


_ শৈল-গৌঁজ 0] ৪৯, 


পারে । শৈলগাত্রের ফাটলে এই গৌঁজ সম্পূর্ণভাবে পু'ততে পারলে এব ধারণ ক্ষমতা 
প্রবল হয়। একই আকারের পূর্ণগর্ভ গেজ অপেক্ষা £0+-এর মতো! গোজ অনেক 
বেশি হালকা । 


(৩) চওড়া ফাটলে ব্যবহারযোগ্য গেজ 


হালক। খাদ-মিশ্রিত ধাতু দিয়ে (নিকষ্ট মিশ্র ধাতু ) এই গৌঁজ তৈরী হয়। এর 
ফলক সাধারণত ভোতা হয় বা ক্রমশ সরু হয়। লম্বায় এটি কম-বেশি ৮-৯ সে: 
মিঃ, এবং ১০-২০ মিঃ মিঃ পুরু থেকে এ ক্রমশ পাতলা হতে শুক করে । অন্ঠান্ত 
গোৌজ অপেক্ষা এর ধারণ ক্ষমতা অতীব বিল্ময়কর । কখনও কখনও ছান্দের (১৬৪1- 
11008) তলদেশের ফাটলে এই গৌজের মাত্র ২” ইঞ্চি বা ত্দাপেক্ষা সামান্য দেশি 
পুঁতে এর উপর আরোহী তার নিজন্ব ভার সম্পূর্ণ নিশ্চন্তভাবে স্থাপন করতে 
পারে । 


(৪) শীর্যদেশে “রিং (48) পরনে! গেঁ(জ 

সাধারণ ব্যবহারে এই গোঁজ যথেষ্ট হলেও এর অতিরিক্ত ধাতব-“রিংশট সাধারণ 
ছিদ্রপথ অপেক্ষা! কম শক্তিশালী । অবরোহণকালে এর ব্যবহার বেশি । কারণ 
দড়ির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে অবরোহুণ করার সময় এই “রিং” ব্যবহার করলে 
দড়ির ফাস বা আংট৷ উপরে ছেড়ে আসতে হয় না । উপর থেকে নীচের নিরাপদ 
স্থানে নেমে এসে “রিং-এ ঝোলানো এক-ভাজ করা অবরোহণ দড়ির একপ্রাস্ত ধরে 
ধীরে ধীরে টানতে থাকলে “রিং-এর বড় ছিদ্রপথ দিয়ে দড়ির পরবর্তা অদ্ধাংশ অতি 
সহজে অচিরেই নীচে খুলে আসবে । শৈলগাত্রে পৌতা অবস্থায় পরিত্যক্ত হবে 
শুধুমাত্র ধাতব-রিং" বিশিষ্ট গৌজটি | 


(৫) “বং 

আমেরিকানদের দ্র] উদ্ভাবিত এবং “বং নামে পরিচিত 11910 5191-এর 
এই ফাপা গৌঁজ অপেক্ষ!কৃত হালক। এবং কীলক ( কাঠের ) অপেক্ষা অধিক 
শক্তিশালী | “বং,এন স্থায়ীত্ব এবং ধারণ ক্ষমতা অসাধারণ । “ৰং ছাড়াও 
আজকাল ইম্পাত এবং প্লাস্টিক দিয়ে তৈরী নানা আকার-আয়তনের গৌজ বিশ্বের 
বাজারে দেখতে পাওয় যায় | বিশেষ করে ব্রিটাশ আরোহীর্দের কাছে এইসব গোজ 
খুবই প্রিয় । ফাটলের ফাকের সম্ভাবনার উপর বিচার বিবেচনা! করে এর আকার- 
আফ্রতন নিরূপিত হয় । এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল- _ফাটলের তারতম্য অনুসারে 
ইম্পাত বা প্লাস্টিকের এই খণ্ডটি তাতে আটকে দেবার ফলে সেটি নড়তে চড়তে বা 
খুলে আসতে পাবে ন।। 


৫০] শৈলারোহণ 


12 সর্বদা মনে রাখতে ছবে-_ 


(১) গৌঁজের ফল! ক্রমশ সরু হওয়! উচিত | ফাটলের দৈর্ধ্যে যথেই তারতম্য 
থাকলেও তার প্রস্থ সচরাচর কম-বেশি হুওয়1 নজরে পড়ে না। প্রশ্থ্ের ফাকে 
গৌজেরদুই-এক ইঞ্চি ঢোকাতে পারলেই তার ধারণ ক্ষমতা অলাধারণ হয়ে ওঞে 
কিন্তু দৈর্ধ্যের বেলায় ঠিক তার বিপরীত। গৌঁজের ফল! যদদি ক্রমশ সরু না হয়ে 
আকম্মিকভাবে সরু হয় তবে পেই গৌজ ফাটলে একটু পু*ততে না পু'ততেই তা 
শৈলগাত্রে গিয়ে ঠেকবে। গৌঁজের উপর ভার পডলে তখন তা নভা দাতের 
মতে! নডতে থাকবে এবং শৈলগাত্র থেকে যে কোনও মুহূর্তেই খুলে আসবে । 
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(২) গোঁজকে অবশ্তাই যথেষ্ট শক্ত হতে হুবে যাতে হাতুডি দিয়ে সজোরে আঘাত 
করে ফাটলে পৌতার সময় তা৷ যেন ভেঙ্গে বা বেঁকে না৷ গিপ্নে পূর্ববৎ অটুট এবং 
অবিরত থাকে, বিশেষ করে ব্যবহারের পর তাকে যখন ফাটল থেকে খুলে 
নেওয়] হয় | ইংরেজী ৭0, এবং “৬” অক্ষরের ন্যায় আকুতি বিশিষ্ট গোজ 
পুনঃপুনঃ ব্যবহারে বিকৃত হতে পারে । গৌজকে ঘন ঘন পরীক্ষা করে দেখ 
উচিত। কারণ হাতুভির আঘাতে এর গাষে কক্ষ চিড ধরতে পারে,_-বিশেষ 
করে ফলার যে স্থানে ছিত্রপথটি অবস্থিত। 

(৩) অতিরিক্ত ধাতব-বিংঃ সংযোজিভ গৌজ অত্যন্ত অযোগ্য বলে প্রমাণিত, 
কারণ এধরণের ধাতব-ণরিংএর ছু-মুখ উত্তাপে গলিয়ে দুভাবে সংযুক্ত করা 
অন্থবিধা। তাই এসব গৌজ পারতপক্ষে পরিহার করাই উচিত । 
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(৪) শৈপপৃষ্ঠের ফাটলে লম্বা গজের অদ্ধেক পুঁতে নিরাপত্তার যে নিশ্চ্নত। মেলে, 
তার গেয়ে বহুলাংশে ৰেশি মিলবে ক্ষুদ্র গোঁজকে সম্পূর্ণভাবে পুতে । তঝে 
যতদূর সম্ভব লম্বা গোঁজই ব্যবহার কর! উচিত এবং ফাটলের অভ্যন্তরে 
গৌজের ফল! যাতে সম্পূর্ণভাবে ঢোকানো যায় দে বিষয়েও লর্ধদা বিশেধভাবে 
সচেষ্ট থাক! দরকার । 

(৫) ড571০91 ফাটলে পৌতার জন্য ৬০:০৪] গেজ ( এ ছিদ্রপথটি ফসার লঙ্গে 
একই রেখায় প্রলারিত ) এবং 13011200161 ফাটলে পৌোতার জন্য 
13071200681 গৌজ (ফলার মূল দণ্ডের সঙ্গে সমকোণ হ্যি করে ছিদ্রপথের 
অবস্থান ) ব্যবহৃত হুয়। অতিরিক্ত ধাতব-ন্বিং সংযোজিত গেজ বিশেষ করে 
[)010171166-এ অবরোহুণের কাজে এবং [০7001010)-এর সময় বাব্হৃত হর । 
অনুশীলনের সময় প্রমাণিত হয়েছে যে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই 7০112০02 গোজের 
ব্যবহার আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে, কিন্তু তংসত্বেও গোলাকার ফাটলে 
ব্যবহারের জন্য ৬০11০8%1 গৌঁজ আজও দেশ-বিদেশের কারখানাগুলিতে 
তৈরী হয় । এটি ছোট ছিদ্রেও ব্যবহৃত হয়, তবে বিশেষ করে 1,1105560101--4 
গৌঁজের ওজন এক কঠিন সমস্তা (অনেক সময় আরোহীকে ৩০-৫০টি গেোজ 
বহন “করার প্রয়োজন হতে পারে, যার ওজন কমপক্ষে ৫-৮ পাউগু, এছাড়া 
আংটা, হাতুড়ি, দড়ির ছোট্ট সি*ড়ি প্রভৃতির ওজন তো আছেই )। 

(৬) গৌজের ছিন্রপথটি ডিম্বাকার ন। হয়ে গোলাকার হওয়াই বাঞ্চনীয় । আবার 
গোলাকার ছিত্রপথের আকার এমনই হওয়া উচিত যেখানে আংট1] আটকালে 
উভয়ের মধ্যবতী স্থানে একটু ফাক থাকবে অর্থাৎ গোঁজে আটকানো আংটা 
যেন বেশ টিলেঢালাভাবে ঝুলতে পারে যাতে বিভিন্ন দ্রিক থেকে আংটার উপর 
টান পড়লে আংটাটি সেখানে স্থবিধা মতো নড়াচড়া করতে পারে। ফলে 

ংটার মধ্য দিয়ে দড়ি চলাচল করানো স্থুবিধা এবং সহজ হয়, অহেতুক 
আটকে যাবার সম্ভাবনা থাকে না। 

(৭) শৈলগান্রে পৌতারু সময় এবং ব্যবহারকালে গোঁজের গায়ে ক্ষয়-ক্ষতিও হতে 
পারে, বিশেষ করে অতিরিক্ত ধাতব-“রিং সংযোজিত গৌজের । ব্যবহার না 
করলে গোৌঁজকে সর্বদাই শুকনো আবহাওয়ায় রাখ! উচিত | কান্বণ, বিশেষ করে, 
থাদ মেশানো ইম্পাতের তৈরী গোৌঁজে সহজেই এবং তাড়াতাড়িতে মরচে ধরে । 
কত্বিম-আরোহণে গৌজের ব্যবহার অপরিহার্য হলেও অবাধ-আরোহণেও 
গেজের গুরুত্ব অনস্বীকার্য । সে সময় অবরোধ করার প্রয়োজন হলে গেশজের, 
ব্যবহার নিরাপত্তার দিক দিয়ে পরমোত্কৃষ্ট | 


৫২ 0) শৈলারোহণ 


সীল [ ড/৩৭৪৩৩ ] 


যেখানে কিম সাহায্য নেবার জরুবী প্রয়োজন আছে অথচ ফাঁটলের ফাক গৌঁজ 
পোতার পক্ষে অস্বাভাবিক চওড়! সেক্ষেত্রে ভার লাঘবের জন্য ধাতুর বিকল্প হিসাবে 
কাঠের কীলককে ব্যবহার কর] হয় । আযাশ কাঠের কীলকই পরমোৎকুষ্ট । কারণ 
এই কাঠ অতীব কঠিন অথচ কোমল, এবং হালকা । কঠিন বলে হাতুড়ি দিয়ে 
বারংবার আঘাত করে ৮ৈল-ফাটলে পৌতার সময় কীলক ফেটে যাস না বা তাতে 
চিড়ও ধরে না, অধিক কোমলতা র জন্য এটি চিড়ের গভীরতাকে অত্যস্ত আটোভাবে 
আকড়ে ধরে, ফলে কীলকের ধারণ ক্ষমতা যথেষ্ট বেশি, আবার হালক বলে 


গে 
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আরোহীর পক্ষে এককালীন একাধিক কীলক বহন করাও সহজসাধ্য । আযাশ 
কাঠের অভাবে অন্ত ঘে কোনও ক1ঠ দিয়েও এই কীলক তরী করা সম্ভব যর্দি 
অবশ্য সেই কাঠ কঠিন, কোমল এবং হালক] হয়। কীলকের আকৃতি কতকৃটা 
অগ্রভাগ ছেটে দেওয়া “পিরামিডের? মতো । কীলক বিভিন্ন আয়তনেরও হতে 
"পারে, কিন্তু সাধারণত এটি অত্যন্ত মোটা গৌজের চেয়ে ছোট । নিয়মিত 
আকারের পরিম!প হল যথ!ত্রমে ৬" ইঞ্চি লম্বা, ৩" ইঞ্চি চওড়া, ৪” ইঞ্চি পুরু এবং 
দৈর্ঘ্যের শেষ ১২” ইং অংশ ক্রমশ ছু'চালেো!। কখনও বা! এটি আংশিক বীকানো 
থাকে, উদ্দেশ্ট, অধিকত্তর নিবিক্ষে চিড়ের গভীরতাকে চেপে ধরা । এর মোটা 
অংশের দিকে এবটি ছিত্রপথ থাকা চ1ই, যার মধ্য দিয়ে তার বা একটুকরো নাইলন 
এড়ি প্ধিয়ে ফাম বানানে হয়। ছিত্রপথকে কেন্দ্র করে ছুটি খাজ কাটা থাকে, 
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যার একটি মাথার দিকে এবং অপরটি ধাবের দিকে অবশ্যই প্রপারিত থাকবে । 
ফলে তারের বা! দড়ির ধসের কোনওরকম ক্ষতিসাধন না করেই ফাটলের গভীরে 
কীলককে পৌতা যায় । অর্থাৎ কীলককে ফাটলের গভীরে ঢোকানোর লময় তার 
থাজদ্য়ের আড়ালে ফাসের দড়ি বা তার এমনভাবে নিজের গা বাচিয়ে অবস্থান 
করে যাতে অসমান শৈলগাত্রেও তা ঘর্ষণ-মুক্ত থাকে ফলে ক্ষতিগ্রস্থও হয় না। 
ফাসের দড়ি বা তার কেটে গেলে বা ক্ষতিগ্রস্থ হলে প্রকৃতপক্ষে কবীলকের আর 
কোনও মূল্যই রইল না। একক্রিতভাবে এই খাঁজছ্বয়ের আকার ইংরেজী [, 
অক্ষরের মতো অথবা সমকোণের মতো | 

অবরোধ করার সময় কীলককে প্রধান হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা নিরাপদ নয়, 
কারণ এর গায়ে তীরের ফলার মতো বিপরীতমুখী খাজ কাটা থাকে না বা সামান্য 
খাঁজ থাকলেও ফাটলের গভীরে ঢোকানোর সময় তার দুপাশের কঠিন পাথরের 
চাপে এর সামান্য থাজও থে"ৎলে যায় এবং এর নিজন্ধ ধারণ ক্ষমতাও হারিয়ে 
যায়, অর্থাৎ কীলকটি সামগ্রিকভাবে কমজোরী হয়ে পড়ে । ফলে নিম্নটানে ফাটল 
থেকে সহজেই এর খুলে আমার সম্ভবনা! থাকে | সেক্ষেত্রে একে সংযোগ রক্ষাকারী 
হিসাবে ব্যবহার করে কার্য্োদ্ধার করু। সম্ভব । ফাটলে অতান্ত আটোভাবে 
আটকে থাকা পাথরের পরিবর্তে কীলকের ব্যবহার কখনও কখনও বিশেষ কার্যকর 
হয় এবং একান্ত জরুরীও হয়ে ওঠে, বিশেষ করে যখন ওইসব আটকে থাকা 
পাথরে ফাস লাগানে। সম্ভব হয় না (ফাস লাগানোর ছিপ্রপথটি অদৃশ্য থাকলে 
অথব৷ অতিরিক্ত ছোট হলে )। 


€৪ (2) শৈলারোহণ 


প্রতাপ অভ ট  [১8051০ 1০185] 





যেখানে প্রাকৃতিক ফাটল দৃষ্টিগোচর হয় না, অর্থাৎ শৈলগাত্র যেখানে কঠিন এবং 
মহ্থণ, কেবলমাত্র মেখানেই এটি ব্যবহৃত হয়। বল্টুর বেডের সঙ্গে সঠিক 
সামঞ্ল্ত রেখে তুরপুণের সাহায্যে শৈলগাত্রে ছিদ্র কর! হয় ( তুরপুণের মাথায় 
হাতুড়ি দ্দিয়ে জোরে জোরে আঘাত করেই তা সম্ভব), এবং তার মধ্যে বল্টু ঢুকিয়ে 
দেওয়া হয় । বল্টু নানা প্রকারের হলেও এদেব বেশির ভাগের একটি নির্দিষ্ট অংশ 
শৈলগাত্রের গভীবে বেধে । 

একটি হাতন এবং ইম্পাতের একটি লম্বা ও খু ফলা 'দয়ে তৈরা হয় এই তুরপুণ । 
এব প্রযোগ-কৌশল স্বচক্ষে দেখে অভিযানের এতিটি সদন্সের তা শিখে নেওয়া 
উচিত এবং অভিযানের প্রাক্কালে নিজেদের সঙ্জিতকরণের সময় “স্টার? তৃরপুণ 
সন্গদ্ধে অবশ্যই সচেতন থাক1 দরকার য! হাতুডির আঘাতে যে কোনও সময় ভেঙ্গে 
বা বেঁকে যেতে পারে । ছিদ্রটি পরিমাপ মতো! গভীর হলে তার মধ্যে বল্টু ঢুকিয়ে 
তাকে প্লান দিয়ে দঢভাবে এটে দেওয়া হয । এক্ষেত্রে যথাসম্ভব শক্তিশালী বড 
বল্টু ব্যবহার কর] উচিত, তবে অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, বড বল্ট্র বাবহার 
করার অর্থ হল বড ছিত্রপথ তৈরী করা, শৈণ্গাত্রে ঘা বাস্তবিকই বিরক্তিকর এবং 
সময়সাপেক্ষ । 

ধাতব-পাতকে আকলির আকাবে বেঁকিষে তার ছ্রপাশের সমতশে একটি করে 
ভিদ্র করা থাকে । তাদের একটিতে ব্ল্ট্র পায়ে নাট এঁটে শৈলগাত্রে দুঢভাবে 
আটকে দিলে তার অপর পাশ একটি কোণের আকারে প্রলম্বিত হয । অপর 
ছিত্রটিতে আংটা আটকে বাবহাব করা হয বলে বল্ট্রর সমপত্রিমাণ আংটা বহন 
করা উচিত । কয়েক প্রকারের বল্ট্রকে শৈলগা থেকে খুলে নিয়ে পরে আবার 
তা বাবহার করা চলে । বাকিরা স্থযাভাবে যে যার জায়গায় আটকে থাকে । 
শৈলগাত্রে প্রতিটি বল্টু আটকাতে সাধারণত ৫-২০ মিনিট সময় লাগে । খাডা 
শৈলগাত্রে, শৈলপৃষ্ঠের বহির্দিকে প্র ক্ষত পাথরের দেওয়ালে এবং তাঁর মস্থণ ছাদের 
তলদেশে কাধ-কোমর-উরুর সম্মিলিত সাজের ফাসের সহযো'গতায় এটি ব্যবহৃ 
হয়। আমেরিকায় এর জনপ্রিয়তা! এবং বাবহার সবাধিক । 

আধুনিক প্রস'রণ-বল্টু শৈলারোহীর্দের পক্ষে অনেকটা অন্তকূল,_ ছোটখাট, 
হালকা, দামে সম্ভা এবং নিরাপদ । একে শৈলগাত্রে পুততে অপেক্ষারুত কম 
সময় লাগে বলে কষ্টটাও কিছুটা কম হয়| ১” ইঞ্চির সামান্য বেশি লহ্ব৷ 
বেলনাকার ফলাটি ইম্পাতের তৈরী, যার নীচের দিককার প্রায় ই ইঞ্চি অংশ 


_ প্রসারণ বল্টু 2 ৫৫ 


লম্বালস্থি এবং সমভাবে চেরা । এই চেরার ফাকে 8 ইঞ্চি পরিমিত ইম্পাতের 
একটি ছোট্ট পাতের পাল! দ্িকটার যৎসামান্য অংশ গোঁজ| থাকে, যার পরবর্তা 

ংশ ক্রমশ মোটা । তুরপুণের সাহায্যে শৈলগাত্রে এর ফলার ব্যাসের ন্যায় 
সমপরিমাপের ছিত্র কর] হয়। হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে ফলাকে ছিদ্রে 
ঢোকানোর সময় হাতুড়ির আঘাতে এবং ছিদ্রের শেষ নীমার পাথরের প্রতিঘাতে 
পাঁতটি চেরার ফাক বরাবর দ়্ভাবে ঢুকে যাত্স, অর্থাৎ চেরা অংশটুকুর উভয় অর্ধ 
ছুপাশে সমভাবে প্রসারিত হয়ে ছিদ্রের অভ্যন্তরের ছুপাশের পাথরকে অভ্যন্তরীণ 
পার্খচাপের মাধ্যমে দ্টভাবে ঠেলে রাখে । আংটা আটকানোর জন্য প্রসারণ- 
বল্টুর প্রায় মাথার কাছে একটি বা ছুটি পৃথক পৃথক ছিদ্রে একটি করে ধাতৰ 
«রিং লাগানো থাকে । ছিদ্র করার জন্য তুরপুণে লাগানো ইম্পাতের লঙ্কা ও খজু 
ফলার .পরিধি বল্ট্রর ফলার পরিধির সমপরিমাপ অথবা আংশিক ছোট ভওয়। 
উ চত, বড় হলে ফলাটি ছিদ্রে টন্চল করবে, কোনও কাজেই লাগবে না, পাথরে 
ছিদ্র করার কঠোর পরিশ্রম কেবল পগুশ্রমে পরিণত হবে । 


৫৬ [0 শৈলারোহণ 


ক্ুতিতিহ্ম আড়ি [ 35005650৫05] 





শৈলারোহণের প্রথম যুগে সাহসী ফুরোপীয় দলনেতারা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য 
প্রাকৃতিক কারণে ফাটলে অত্যন্ত আটোভাবৰে আটকে থাকা হুড়িকেই কীলক 
হিসাবে ব্যবহার করত । ফাটলে হুড়ির কীলকের সাক্ষাৎ পেয়ে নেতা দড়ি 
থেকে নিজেকে খুলে নিত, হুড়ির পিছনদিক দিয়ে তাতে সেই দড়ি পরাতো৷ এবং 
সেই দড়িকেই আবার কোমরে বেঁধে নিত। আংটা যখন থেকে লক্ষনীয়ভাবে 
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সাফপ্য লাভ করেছে তখন থেকেই আরোহীর] দড়ি খোলা এবং বীধার ব্যাপারে 
প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে এই কঠিন লড়াই-এ ক্ষান্তি দিয়ে তার পরিবর্তে যে পদ্ধতি 
প্রয়োগ করে আসছে তা হল ফাস এবং আংটার লাহায্যে হুড়িকে বেষ্টন করে 
তার সঙ্গে নিজেদের আটকে নেওয়া, এভাবে পরিশ্রম এবং সময় উভয়েই বাচানে। 
সম্ভব। 

ফাটলে আটকে থাকা এই সব স্থড়িকে কীলক হিসাবে ব্যবহার করার পদ্ধতিকে 
পুরোপুরি এবং পরিচ্ছন্নভাবে ততদিন পর্ধস্তই কাজে লাগানো যাবে যতদিন পর্যস্ত 
এদের সাক্ষাৎ মিলবে, তৎসত্বেও এদের উপস্থিতি নিশ্চিত জেনেও এদের উপর 
নির্ভর করা! উচিত নয়, বিশেষ করে নতুন এবং জরিপহীন স্থানে আরোহণ করার 
সময় । যাই হোক, শৈলারোহণের প্রথম যুগে শ্তধুমাত্র আটকে থাকা নুড়িই নয় 
উপযুক্ত স্থানে হুড়ি গু'জে দিয়েও কৃত্রিম কীলক তৈরী করে নেওয়। হত। 


কিম ছড়ি 0] ৫৭ 


বাস্তবিকই নির্দিষ্ট স্থানে সামগ্লিকভাবে থেমে পড়ে হুড়ি মনোনয়ন এবং সেগুলি 
নিয়ে টেনে-হিচড়ে উচ্চ দুরারোহু পাহাড়ে পৌছানো আগেকার দিনে আরোহণ 
রীতি-নীতিরই একটি পর্য ছিল। 

তারপর প্রযুক্তিবিদ্যা, মেশিনে তৈরী ফড়ভূজাকার নাটের আকারে অপরিহাধরূপে 
আরোহণ-মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেছে । রেলপথের ঢালের পাশের জমি থেকে এবং 
কারখানার পিছন থেকেও প্রথম প্রথম এদের কুড়িয়ে নেওয়া হতো, পরে 
লোহালক্কড়ের দবৌকান থেকে প্রয়োজনমতো! কিনেও নেওয়া! হতো । এই কৃত্রিম 
নুড়ি ব্যবহার প্রবর্তনের ফলে নুড়ি অনুসন্ধানের যন্্না এড়ানো সম্ভব হল । আকার 
এবং আয়তনের বিভিন্নতার দরুণ রকমারি ফাটলে তাড়াতাড়ি এবং সহজেই এদের 
আটকাতে এবং অপসারণ করতে বিশেষ স্থবিধা হল, এবং কেন্দ্রবিন্দুর ছিত্রটি 
ফাস ও আংটা আটকানোর জন্যই ব্যবহৃত হতে লাগল । 

বিকল্প হুড়ি অপেক্ষা কুত্রিম হুড়ি অধিক উপযোগী এবং উৎকৃষ্ট বলে ম্পষ্টভাবে 
প্রতী্মান হওয়ার মুহু্ত থেকেই এর নকৃশ! বানানে! এবং আরোহণের পক্ষে সম্পূর্ণ 
উপযোগী করে অতাধিক পরিমাণে উত্পাদন শুরু করার ব্যবস্থা হতে লাগল । 
দুঃসাহসিক বা বিপজ্জনক কাজে ঝুঁকি নেক এমন স্ব ব্যক্তিরা এই সুযোগ 
পুরোপুরি কাজে লাগাল। তাই বিশ্বে এখন প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত নানা 
আকার-আয়তনের কৃত্রিম চুড়ি সহজলভ্য, এদের মধ্যে কয়েকটিকে এখানে ছবিসহ 
ব্যাখা] করা হল। 
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কয়েকটি বিশেষ কারণের জন্য কৃত্রিম চুড়ি আযামেরিকার পর্তারোহীদের মধ্যে 
৫৮ [0] শৈলারোহণ 


সমধিক আগ্রহ হষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে । এই ছড়ি হালকা, এবং গোজের চেয়ে: 
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অনেক তাড়াতাড়ি একে ফাঁটলে আটকাণো এবং খোলা যায়। নুড়ি ব্যবহার 
করতে শৈলগাত্রকে ঠুকরে ভাঙতে হয় না বা ক্ষতচিহ্ন করতে হয় না। যেসব 
ফাটলে গৌজের ব্যবহার গোলমেলে বা সন্দেহজনক সে সব স্থানে এটি লাগানো 
যেতে পারে, এবং পরিণামুন্বরূপ হাঁতৃডি বহন করার প্রয়োজনও এড়ানো যেতে 
পারে। পক্ষান্তরে ন্রডি ব্যবহারের উপযুক্ত স্থবিন্তান্ত ফাটল সব শৈলগাত্রেই থাকে 
না এবং এটি লাগানোর পক্ষে উপযুক্ত স্থান মনোনয়নে পারদর্শী হতে হলে একাগ্র- 
চিত্তে অধিক মাত্রায় অন্রশীলন করার প্রয়োজন । এদের ব্যবহার পদ্ধতি আরোহণ- 
নীতিরই এক স্ুশ্ম শৈলী, হুড়িকে ফাটলে ঠিকমতো৷ প্রবিষ্ট করানোর ক্ষেত্রে সঠিক 
বিবেচন। শক্তির পরিচয় আরোহণকে স্ুনিপুণ শিল্পে উন্নীত করে । এখানে কল্পনা- 
শক্তির সঠিক ব্যবহার পরিচ্ছন্ন ও অনায়াম আরোহণের অবশ্য শর্ত । 


2 ফাস লাগানে। নুড়ি 

আরোহীরা অনেকেই তারের ফাস লাগানে। হুড়ি পছন্দ করে, কেউ কেউ 
ব্যবহার করে নাইলন ফিতের ফাস লাগনে। হুড়িকে এবং অন্ঠান্তর্দের আবার 
পাব্ুলন তস্ত্রী অথবা দড়ির ফাস লাগানো হ্ুড়ি বেশি পছন্দ। সব পরিবেশে 
ব্যবহারের পক্ষে পরমোতরুষ্ট বলে এদের মধ্য থেকে বিশেষ কোনও একটিকে 
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চিহ্নিত করা যায় না। এতদহুসারে নিয়ন্ত্রণপদ্ধতি হিলাবে নিয়লিখিত টীকাগুলিকে 
এখানে উপস্থাপিত করা হল । 

ফিতের অথবা! দড়ির ফাস লাগানে! হুড়ি অপেক্ষ। তারের ফাস লাগানে। জুড়ি 
ফাটলে আটকানো এবং সেখান থেকে অপসারণ করা সহজতর | বিশেষ করে 
নুড়ি যদ্দি তারের ফাসেতে দৃঢ় এবং টানটানভাবে যুক্ত থাকে | সেক্ষেত্রে তার" 
হীতলের ভূমিক' নিয়ে হুড়িকে যথাস্থানে লাগানো! এবং সেখান থেকে তাকে খোল 
সহজতর করে । তৎসত্বেও শক্ত তারের ছোটে! ফাসের মধ্য দিয়ে আরোহণ-দড়ি 
চলাচল করতে পারে এবং লিভার-দ্বারা চালিত হয়ে হুড়িটি স্থানচাত হতেও 
পাবে । অবাধ-আরোহণের ক্ষেত্রে আংট। ফাস-আংটাবর মিলিত সহযোগিতার 
দ্বারা ( পরস্পরকে সংযুক্ত করে) “দৌোলাকে? সামাল দিয়ে এই সমস্তা মেটানো যায় । 
সহযোগিতা-আরোহণে” অবশ্য এই সমস্ঠাটি ৰিছ্যমীন থাকে না কারণ সেক্ষেত্রে 
আরোহণ অপেক্ষারুত মন্থর হয় এবং প্রথান্ুসারে অধিকতর সিধে পথ ধরেই 
আরোহণ করা হয়। ধাবনকারী-ফাসকে কখনই তারের ফাসের সঙ্গে সরাসরি 
বাধ! উচিত নয় বা তাতে লাগানোও উচিত নয়, কারণ পতনঘটিত কঠিন টান এর 
উপর এসে পড়লে সরু বেড়ের তারে ঘস৷ খেয়ে নাইলন কেটে যেতে পারে । 

অবশ্ট তারেব্র (নিরেট অথবা পাকানো) ফাস লাগানে। কৃত্রিম চুড়ি বাবহারের 
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ব্যাপারে এইসৰ মতামত কারও কারও মনকে সময়ে সময়ে কিছুটা ছ্বিধাগ্রন্ত করে 
তোলে । ধারণ ক্ষমতার ব্যাপারে ভতবিষ্তদ্বাণীও করা যায় না যণ্দও সাধারণভাবে 
একই আকার-বিশিষ্ট পারলন অথবা" নাইলন অপেক্ষা তার অধিকতর শক্তিশালী 
এবং সুল্গ্মতর ব্যাসের তার তেমন ভারীও নয় । সাধারণ নিয়মানুসারে যেসব জুড়িতে 
€ মিঃ মিঃ অথব! এর চেয়ে সামান্য কিছু মোটা ব্যাসের পারলন বাবহার অনুপযোগী 
“সে সব ক্ষেত্রে তারের ফাস ব্যবহার কর! উচিত, বিশেষ করে সেগুলিকে যদি অবাধ- 
'আরোহণে ব্যবহার করা হয়। 
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নাইলন ফিতে অপেক্ষ। পারলন তন্ভ এবং দড়ি দীর্ঘস্থায়ী এবং নিরাপদ বলে স্পষ্টই 
প্রমাণিত, যদ্দিও হুড়ির ফাস হিনাবে উভয়ই ব্যবহৃত হয় । দড়ির উপাদান যা কিছুই 
হোক না কেন সর্বাপেক্ষা বড় আয়্তনেরটাই বেছে নেওয়া! উচিত যাকে হুড়ির 
ছিদ্রের মধ্য দিয়ে জোর করে ঢোকাতে পারা যাবে । 19001915 চ151)61770 
গ্রন্থি এটে এই ফাস বানানে! উচিত এবং এতে একজনের দেহের পুরে! ভার 
ঝুলিয়ে দিয়ে গ্রস্থিকে টেনে এটে দিতে হবে। নিরাপত্তার জন্য জড়ি ব্যবহার 
করে নেতৃত্ব দেওয়া শিখতে হলে আরোহীর উচিত নানা ধরণের ফ্লাসের উপঘুক্ততা 
সম্ষদ্ধে নিজেকে সচেতন করে তোলা এবং এমন সব স্থানে নিজেকে আবদ্ধ করা 
থেকে বিরত থাকা! যেখানে পতন”, ফাসের ধারণক্ষমতাকে ছাপিয়ে যাবে । 

নুড়ি ব্যবহারের উদ্দেশ্ট এবং আরোহীর নিজন্ব পছন্দের উপরেই ফাসের দৈর্ঘ্য 
নির্ভর করে। সাধারণত ছোট ফাপই 'সহযোগিতা-আরোহণে" সর্বাধিক পছন্দ, 
কারণ নুড়ি কাছাকাছি থেকে উপরের দ্বিকে উঠতে এগুলি আবোহীকে সাহায্য 
করে। ছোট আকারের নুড়িতেও এগুলি অতি নিয়মিতভাবেই ব্যবহৃত হয়। 
অপেক্ষাকৃত লম্বা দৈর্ঘ্যের ফাস যা প্রথা অনুযায়ী বড় আকারের জুড়িতে মান।ন- 
সই হয়ে ঝুলতে থাকে, “অবাঁধ-আরোহণে' নিরাপত্তার ব্যাপারে সম্ভব্ত এগুালিই 
উৎকৃষ্ট, কারণ এগুলি ব্যবহার করে অতিরিক্ত ফান এবং আংটার প্রয়োজনকে 
এড়ানে। যেতে পারে, তাছাড়। ুড়িকে মালা পরার মতো করে গলায় ঝুলিয়ে বহন 
করতেও এগুলি আরোহীকে সাহায্য করে। সঙ্গত কারণেই লম্বা ফাসে গিট 
দিয়ে ছোট করা ঘায় এবং ছোট ফাসে অতিরিক্ত একটি ফাস জুড়ে লম্বাও কর! 
যায়। পক্ষান্তরে সাজ-সরঞ্াম ক্রয় এবং তৈরী করানোর সময় প্রত্যেক অকুস্থল 
সন্বদ্ধে অভিজ্ঞ আরোহীর কাছ থেকে বিশেষ বশেষ উপদেশ নেবারও চেষ্টা কর! 
উচিত। আরোহণ সম্পকিত. পত্রিক! এবং তালিকা পড়ে যে কোনও আরোহী 
উন্নত এবং অত্যাধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে পারে । 


2 চুড়ি স্থাপন 


চুড়িকে ফাটলে আটকাতে হলে স্থানীয়ভাবে তার প্রশস্ত একটি অংশকে খুজে বার 
করতে হুবে। তারপর এমন একটি স্থড়ি বেছে নিতে হবে ঘেটি ওই ফাটলের 
উপর দিককার প্রশস্ততম অংশ দিয়ে ঘে"নাঘেসিভাবে ঢুকে যাবে এবং পরে সন্কীর্ণ 
অংশ পর্যস্ত সরে এসে আটকে যাবে । নুড়িটিকে যথানস্তব পর্যাপ্ত গভীরে স্থাপন 
কর! উচিত তবেই পুরো স্থডিটির উপর ভার পড়বে এবং চক্রাকারে আবতিত হয়ে 
এটি স্থানচ্যুত হবে না, কিন্তু এমন গভীরে স্থাপন করা উচিত নয় যেখান থেকে একে 
পুনরুদ্ধার কর! অসম্ভব হবে, বিশেষ করে ছোট হুড়ির ক্ষেত্রে । এটি যেন পাথরের 
গায়ের অতিরিক্ত ছোট উদ্ভুত অংশের সঙ্গে ঠেসে আটকে না থাকে এবং তা৷ এড়াতে 
হলে সতর্কতা অবশ্বই অবলম্বন কর! উচিত, কেনন৷ ভার আরোপিত হলে এটি- 
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বিচ্ছিন্ন হবে । শৈলের সঙ্গে হুড়ির বহির্ভাগের বৃহত্তম ক্ষেত্রের স্পর্শ থাকা চাই, 
এবং ফাটলে একে পর্যাঞ্ধ খেঁসাথেনি এবং মানানসইভাবে খাপ খাওয়ানো উচিত 
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যাতে ভ্রমশ ভিতরে প্রবেশ করে ডি তার যোগা স্থানে অ'টোভাবে আটকানে 
পারে। মুভি আটকানোর পর তার ধফ।স ধরে টানের মোজান্জি (যে দিক দিয়ে 
টান আসার সম্ভ।বন1 ) সবলে ঝাঁকি মারতে হবে, শর্থাৎ পড়ে যাবার গতি ভ্ুটিকে 
টেনে যথাস্থানে দুঢচভাবে বপিয়ে দেবে । 

যদ খাড়। ফাটলে ঠিকমতো৷ আটকানে।র পক্ষে শডিগুলি নিদিষ্টভাবে প্রস্তত করা 
হয়ে থাকে তথা।প এদেেএ তিক ফাটলেও আটকানে। সম্ভব হতে পারে যাদের 
ভিতরট' কানান চেষে অপেক্ষাকৃত প্রশপ্ত । এটবে আট টাতে হলে ফাটলের কোনও 
নিদিষ্ট স্থানে পধাপ্র প্রশস্ত এমন একটি দাগ খুজে পার করতে হব, যার মধ্য দিয়ে 
পুরো ভডিটিতচ তার গর্ভীবে ঢুকিয়ে দেওয়া! 'বে। তারপব আটকানোর আকাঙ্ষিত 
স্বানের দ্দিকে এটিকে সরিয়ে দিতে হবে এবং খাইবের দ্দিকে টানতে হবে । 


কখনও কখনও ঘে|ট মুটি'এ ১ই উস্চতায় ছুটি খাভা ধা তিষক ফাটলে ভডি আটকে 
সংলগ্র ছুটি কাস যুক্ত করে নেওয়া হয । সেক্ষেত্রে ছুটি নুডিকে এমনভাবে 
আটকাতে হবে যেখানে তার। পরস্পরের অভিনুথে স্থাপিত হবে । একটিতে লাগানো 
অতিরিক্ত ফীসকে অপরটির ফাসের মধ্য দিয়ে গলিয়ে দিতে হবে । নিম্নাভিমুখে 
প্রয়োগ করা শন উভভগ্ন গডিকেই ফাটলের লম্বা! ব্রেখা বরাবর তাদের পরস্পরের 
অভিদুখে টানবে । অবরোধ করার জন্য খাড] ফাটলে নোঙ্গর করার সময়ও এই 
একই পদ্ধতিকে কাজে লাগানো ঘেতে পারে । নিম্নীভিমুখী টান যাতে অবরোধ- 
কাবীকে নীচে ফেলে দিতে না পারে সেজন্য তার ভার বহন করতে ঠিক তার পিঠ 
বরাবর ফাটলের উচ্চতর অংশে একটি স্ুডি আটকাতে হুবে এবং উচ্চাভিমুখখী টান: 
থেকে রক্ষা পেতে অপরটিকে আটকাতে হবে নীচের দিকে মুখ করে| প্রকৃতিগত 
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কারণে ফাটলে দৃঢ়ভাবে আটকে থাকা! পাথরকে সাধারণত নীচে থেকে উপর দিকে 
বাঁকি মেরে নড়িয়ে অথবা যে দিক দ্দিষ্নে টান আপতে পারে তার বিপরীত দিক 
থেকে টেনেও স্থানচ্যুত কর] যেতে পারে । মানানসইভাৰে আটকানো ছুড়িকে 
আলগ! করতে তাকেও মৃদুভাবে ঝাকি মারার প্রক্মোজন হতে পারে, এবং স্বস্থানং 
থেকে এগুলি খুলে নেবার তদদীরকি করতে কখনও কখনও লম্বা ফলাবিশিষ্: 
গৌঁজের, লাঠির ন্যায় বস্তর অথবা “নাট উৎপাটন-গীইতির” ব্যবহার অপরিহার্য 
হয়ে উঠতে পারে । ৯” ইঞ্চি ব্যাসের কঠিন এবং অনমনীয় ইন্পাতের তারের 
একটি টুকরোকে “নাট উৎপাটন-গাইতি' হিসাবে কাজে লাগানে। যেতে পারে য! 
শিক দিয়ে তৈরী তীবুর পেরেকের মতো দেখতে, হালকা! ও দামে সম্ত। | 
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শণভ্ভস্টুন্পি [87510 হ7€] 








আরোহণ করার সময় শক্ত টুপি পরে নেওয়াটা যদিও ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনার 
বিষয় তবে টুপি না পরলে কখনও কখনও মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া! অসম্ভব 
নয়। 

ছুটি সাধারণ শ্রেণীর দুর্ঘটন1| থেকে শক্ত টুপি আরোহীকে রক্ষা করে,_-পতনশীল 
পদার্থ আরোহীকে আঘাত করলে এবং আরোহী পড়ে গিয়ে পদাখকে আঘাত 
করলে । পবতারোহণের এই শক্ত টুপির ব্যাপারে কোনও নিদিষ্ট মান প্রত্যক্ষভাবে 


বিদ্যমান নেই, কিন্ত টুপি কেনার সময় নিক্রলিখিত বিষয়গুলিকে বিবেচনা করে দেখ 
উচিত। 
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যে কোনও বস্তর তীক্ষতাকে প্রতিরোধ করতে টুপির শক্ত বহিরাবরণ থাক] উচিত । 
মাথায় আটকে রাখার গেলিস্‌পদ্ধতিটিও ঠিক সমতাবেই গুরুত্বপূর্ণ ঘা বহিরাবরণকে 
সাবলীল রেখে মাথাতে এটে থাকে, টুপির উপরিভাগ আঘাতের অংশবিশেষকে 
সামলে নেয় এবং ধাক্কার মোট পরিমাণকে অনেকটা কমিয়ে দেয় | আঘাত থেকে 
মাথার পাশের দিকটা রক্ষা করতে হলে ( গডিয়ে বা তালগোল পাকিয়ে পড়লে ) 
প্রতিরোধের সর্বোৎরুষ্ট ব্যবস্থা হল ২” ইঞ্চি অথবা আরও পুরু ই্রাইরোফোমের 
প্যাড দিয়ে বহিরাৰরণের ভিতরকার আন্তরণ তৈরী করা । এ ট্রপিতে বাইরে বা 
ভিতরের দ্দিকে কোনও বাড়তি অংশ কখনই বেরিয়ে বা উচু হয়ে থাকবে না যা 
ব্যবহারকারীকে আঘাত করতে বা ক্ষত করতে পাবে । বহিরাবরণ উপাদদানটিও 
উষ্ণ আবহাওয়ায় কখনই নরম হবে না অথব। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় পলকা হয়েও 
উঠবে না। টুপির কানা অথব। পাখীর চঞ্চুর আকারের বহিরাংশ পরিহার করে 
চলা উচিত যেহেতু এদেব্র পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে থাক অংশে আটকে যাবার 
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এবং দৃষ্টি ব্যাহত করার প্রবণতা থাকে । এ ছাড়াও মাথার, ঘাড়ের অথব। কানের 
নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার সময় টুপি যাতে কোনও মতেই শ্রবণশক্তিকে ব্যাহত 
করতে না পারে, এটাও দেখতে হবে । 

গড়িয়ে বা! উল্টে পড়ার আগে ব্যবহারকারীর মাথার শক্ত টুপিটি ঠিক যেমনটি ছিল 
পরেও তেমনি থাক৷ উ চত, ফলে পাথর পড়ার এবং বারংবার আঘাত পাওয়ার হাত 
থেকে এই টুপি মাথার থুলিকে যতটা সম্ভব স্বরক্ষিত রাখতে পারবে । এই কারণে 
চিবুক-ফিতের নক্সাটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ । একটি একক চিবুক-ফিতে প্রান্ত 
সংযোজন ঘটানোর অথবা ট্রপি ছোট-বড় করার পক্ষে পধাপ্ত নয় | “%+ আকারের 
ফিতের নকশ। উতৎকষ্টতর, কিন্তু সংযোজন বিন্দু ছুটি যদি খুব কাছাকাছি থাকে তবে 
কিছু কিছু লোকের মাথায় এটি আটকে থাকতে পারবে না । খেয়াল রাখতে হবে 
যাতে ** আকারের ফিতের নঝ্মায় টুপির পিছন দিকের সংযোজন ছুটি খুব বেশি 
দূরে না হয়, আবার “**এর বাহুৰয়ও খুব বেশি বড় না হয়। টুপির প্রান্ত যাতে 
খুলে আসতে না পারে সে কারণে চিবুক-ফিতে অথব| “১”-এর একক বাহু অবশ্যই 
যুক্তিসম্মতভাবে দূরে থাকবে, কিন্তু বেশি দূরে থাকলে এতে দৃষ্টি ব্যাহত হতে 
পারে । অপর সংযোজন পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয় একটি চিবুক-ফিতে যার সঙ্গে মাথার 
পিছন দিককার মধ্যস্থলে ঘাড-কফিতেছ্বয়ের সংযুক্তি সাধন কর! হয়। এইসব ফিতে 
স্থিতিস্থাপক হওয়া উচিত নয়, ২”-ই" ইঞ্চি নাইলনের ফিতে অথবা অন্য কোনও 
টেকসই স্থতে। দিয়ে ঘনভাবে বোনা ফিতেই উপযুক্ত । ছুটি ফিতে দুটভাবে 
আটকাতে ক্লিপ (০11) জাতীয় বস্ত্র ব্যবহার সম্ভোষজনক নয়, এ+টে ধরার বগলস. 
অথবা যুগল “১” আকারের বেড় সংযৌজন ক্ষেত্রে ব্যবহ'ত হওয়া উচিত। 

এই ধরণের যে কোনও টুপি নিশ্চিত আরামদায়ক এবং উপযুক্ত স্থবিধাজনক বস্ত 
হিসাবে অবশ্ঠই গণ্য হওয়! উচিত। উষ্ণ আবহাওয়ায় ব্যবহারের জন্য টুপিতে 
বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের পথ থাকা উচিত । আকারের দিক থেকে ছোট-বড় করার 
ব্যবস্থা টুপিতে থাক] বাঞ্চনীয় কেননা! অনেক সময় পশমী টুপি অথব] পার্ক হুডেরু 
উপর শক্ত টুপি পরার প্রয়োজন হতে পারে । টুপির অত্যধিক ওজন কখনই হওয়া 
উচিত নয় । এবং আস্তরণ ও মাথায় আটকে রাখার গেলিসটিও আরামদায়ক 
হওয়। বাঞ্ছনীয় । টুপিকে কোনও সময়ই এমন আটোভাবে লাগানো চলবে না 
যাতে মাথার কোনও অংশ এর শক্ত আবরণের সরাসরি স্পর্শ পায়। 
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7) দড়ির ছোট্ট সিড়ি [ 51 ] 

গৌজ, কৃত্রিম মুভি, হাতুড়ি এবং পর্যাপ্ত আংটা ছাডাও কৃত্রিম আরোহণে আর 
যেসব অতিরিক্ত সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়, ছোট্ট এবং 
সহজে বহনযোগা দির সিড়ি তাদের অন্যতম | বিশেষ 
বিশেষ কিছু আবোহণে এব ব্যবহার অপরিহার্য । কিন্তু এর 
গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে 
থাকে । উদাহরণম্বদূপ বল। যায়, ইটালিয়ানর1 পাঁ-রাখার 
একাধিক ধাপ স্গ্গলিত দড়ির পি*ভি ব্যবহারে উৎসাহী, অথচ 
ফ্রান্সের আরোহাবা কদাচিৎ ছুই-এর অধিক ধাপ ব্যবহারে 
আগ্রহী হয়, আবার ব্রিটিশ আরোহীর তিন ধাপের সিডি 
ব্যবহারে অভ্যস্ত । তবে অভিজ্ঞ আরোহীর বাক্তিগত 
স্থযোগ সুবিধার সন্ধানে সর্বদাই সচেষ্ট থাকে এবং পরিস্থিতির 
মোকাবিলা করতে সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিজ 
নিজ শ্বিধার্থে নিজেদের আবিষ্কৃত নান! ধাপ বিশিষ্ট মি'ডি 
ব্যবহার করে। সাধারণক্ষেত্রে ছুই বা! তিন ধাপ বিশিষ্ট 
সিড সর্বাধিক উপযুক্ত এবং জনপ্রিয় | 

এই সিঁড়ি তৈরীর কাজে বিন্থনি কর। টেব্রিলিন দড়ি সর্বাধিক 
উপযোগী । টেরিলিন দড়ি নাইলন দড়ির মতোই জলে 
ভেঙ্গে না অথচ এর প্রসারণ ক্ষমতা ক্ষীণ । বিনুনি পদ্ধতিতে 
এই দড়ি তৈরী হয় বলে এতে পাক ধরে না। ধাপের ধারণ 
ক্ষমতা বাড়াতে হলে ধাতব-ধাপ (মিশ্র ধাতু বাআ্যালু- 51128586 
মিনিয়াম) ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত । ছুপাশের দডির মধ্যবতী 

প্রতিটি ধাপের দের্ঘয ৫-৬২” ইঞ্চি, এবং বিস্তার ১-১২৮ ইঞ্চি হওয়া! উচিত, 
তবেই শৈলগাত্রে এই সিড়ি ঝুলিয়ে এর চওড়া ধাপে আবামদায়কভাবে পায়ের 
পাতা বা! অগ্রভাগকে রেখে দোজ! হয়ে দাড়ানো যাবে বা অধিক পরিশ্রমের পরে 
ক্লাস্তি লাঘবের জগ্ত ধাপের উপর বসাও যাবে । 7 আকারের এ্যালুমিনিয়াম 
ঝ্ডের টুকরো দিয়ে সিঁড়ির ধাপ তৈরী করা উচিত। এই রডের ছুপাশের ১২ 
ইঞ্চি পরিমিত আড়াআড়ি ভাঙ্গ ধাপের সঙ্গে সমকোণ সৃষ্টি করে ঝুলতে থাকে, 
ফলে এর ধারণ ক্ষমতা প্রয়োজনের তুলনায় প্রচুর । ধাপের পা-রাখার জায়গাটি 
মহুণ না হয়ে খাজকাট! হলেই ভাল হয় । ফলে ধাপে পা এটে বসে যায়, পিছলে 
ভাবার ভন থাকে না। গোলাকার গ্যালুমিনিয়াম রড, কাঠ বা দড়ির ধাপেপা 
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পিছলানোর অধিক সম্ভাবনা থাকে বলে এদের বর্জন করাই উচিত। যদ্দিও ধাপের 
সংখ্যা এবং ছুই ধাপের মধ্যবর্তা স্থানের ব্যবধান নির্ভর করে ব্যক্তিগত পছন্দের' 
উপর তথাপি সর্বোচ্চ ধাপটি যত উপরে লাগ।নে৷ যাবে ততই আবাম মিলবে, 
কারণ সেখান থেকে পরবর্তী গৌঁজে পৌঁছানে! বিশেষ স্থবিধাজনক | সর্বোচ্চ 
ধাপের উপরিভাগের দড়িতে চ1851০ ০£18181 গ্রন্থি বেধে একটি ফাস বানিয়ে, 
তাকে আঠালো! ফিতে দিয়ে মুড়ে রাখা হয় (রক্ষাকারী আবরণ হিসাবে )। 
আরোহীর রুচি এবং শারীরিক গঠনের উপর ছুই ধাপের মধ্যবর্তী অংশের 
বাবধান অনেকট! নির্ভরশীল, তবে সাধারণক্ষেত্রে এই ব্যবধান ১৮” ইঞ্চি হয়ে 
থাকে । চ18৪1০ 9£11800 অথবা 96020 গ্রন্থির উপর ধাপগুলি বসানে! 
থাকে তবে প্রথমটিই অপেক্ষাকৃত ভাল । কখনও কখনও এই ব্যবধান বাড়ানে! 
অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে বলে কোনও অবস্থাতেই ধাপের উপর আর কোনও গ্রন্থি 
দেওয়া! চলবে না। ফলে একটি ধাপে পা রেখে ঠিক তার উপরের ধাপটিকে 
সহজেই আরও উপরের দিকে তুলে দিয়ে দুই ধাপের মধ্যবর্তী ফাকের ব্যবধান 
বাড়ানো যায় । এতে স্থবিধা হল শৈলপৃষ্ঠের উপর দিয়ে বহির্দিকে প্রক্ষিপ্ত' 
দেওয়ালে আরোহণ করার সময় এই ফাকে পায়ের পাতা! থেকে হাটু পর্যন্ত অংশের 
স্কান সক্কুলানে কোনওরকম অস্থবিধা হয় না। সর্বনিম্ন ধাপের নিচেকার বাড়তি 
দড়িতে 71911৩10790 গ্রন্থি বেধে আরও একটি ফান বানানে। হয়, ফলে জরুরী 
প্রয়োজনে (প্রায়ই ঘটে, বিশেষ করে দেওয়াল থেকে গোঁজ খুলে নেবার সময় ) 
ইচ্ছে করলে আংটার সাহায্যে আরও একটি সিড়িকে এই পিড়ির সঙ্গে সহজেই 
জুড়ে দিয়ে একে বাড়িয়ে নেওয়া যায়। কৃত্রিম আরোহণের সময় প্রত্যেক আরোহীর 
উচিত তিনটি করে এই ধরণের সিড়ি কাছে রাখা । “সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠে 
নাগালের শেষ সীমায় গৌজ পুতে তাতে অপর একটি সিড়ি ঝুলিয়ে তার উপর 
নিজেকে স্থানান্তরিত করে পূর্বেকার সি+ড়িটিকে নীচে থেকে পুনরুদ্ধার এবং উপরে 
পুনরায় ঝোলানো" কৃত্রিম আরোহপের এই ধারাবাহিক কৌশলগুলি সম্ভবত 
সর্বাপেক্ষা শ্রমপাধ্য, কিন্তু [:10-1)001. ব্যবহার করে এই পরিশ্রম অনেকট! 
কমানো যায় । 


2) চেটালে। ফিতের সিড়ি [ 120৩ ] 


১৯৬ সালের কাছাকাছি কোনও এক সময়ে আমেরিকানদের দ্বার] উদ্ভাবিত 
হবার পর থেকে ধাতব-ধাপহীন এই মি'ড়ি সর্বজ্র বিশেষভাবে সমাদৃত । অত্যধিক. 
হালক। বলে এটি বহন কর! অতিশয় সহজ । ধাতব ধাপৰিশিষ্ট সি*ড়ির মতো 
যখন তখন জট পাকানোর সম্ভাবনাও এতে কম থাকে, এবং প্রয়োজনবোধে এর 
ফাসে (ফিতের ধাপে) দৌলনার মতো করে আরামদায়কভাবে বসাও যায়। 
এই সিড়ি ব্যবহার করার সময় কোনও কোনও আরোহী আবার নানা অস্থবিধারও, 


৬৮ [0] শৈলারো হণ 


সম্মুখীন হয়, ফিতে ভাজ খেয়ে খেপাধেসিভাবে ঝোলে, তাই ফাসের ধাপের ফাকে 
২১২ 
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ঠিকমতো পা ঢোকানোই প্রধান সমস্ত। হয়ে উঠতে পারে । 
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আংটার পরিবর্তে ইম্পীতের তৈরী এই হুক (কিছু আটকে বাখার জন্ত হুক্‌ য' 
বিবিধ সরঞায [0 ৬৯ 


ভারের নিয়চাপে নিরাপদ কিন্তু পার্খচাপ বিপদ ঘটাতে পারে, উর্ধচাপে ভয়াবহ 
বিপদ ঘটতে পারে ) দড়ির পি'ড়ির মাথায় লাগানে। থাকে । হকের মাথার বক্র 
অংশের মধ্যস্থলে একটি ছিদ্র থাকে, তাতে একটি শক্ত সরু দড়ির একপ্রাস্ত বেঁধে 
তার অপর প্রান্তকে আরোহী নিজের কোমরের সঙ্গে বেধে বাখে। একথ! 
নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কৃত্রিম আরোহুণে এটি বহুল পরিমাণে সাহায্য করে। 
সেজন্য এই হুক্‌ সকলের দ্বারা সমাদুত। কৃত্রিম আরোহুণের সময় এটি আশাতীত 
সময় বাচায়। কোনও কোনও আরোহী আবার সংযোগরক্ষাকারী মরু দড়িটি 
ছাড়াই এই হুক্‌ বাবহার করে, কারণ দড়িটি ঝুলতে থাকে বলে অনেক সময় পায়ের 
গতি ব্যাহত হয় । 


0 গ্রিফ ফিফি 0161 7865] 
এটি ফিফি হুকের এক উন্নত সংস্করণ । এই হুকের নীচের দিকে ধরংর একটি, 
হাতল আছে। 


7 গোজ হাতুড়ি [ [৮60 178 28518 ] 
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কঠিন বরফে, মগ শৈলগাণ্রে বা শৈলফাটলে ধাতব বা প্লাষ্টিক গৌঁজ, প্রসারণ 
বল্টু কিম্বা কাঠের কীলক পু*ততে হলে বিশেষভাবে নিগ্রিত হাতুড়ির জরুরী 
প্রয়োজন । 

আনুমানিক ৬০০ গ্রাম ওজনের সাধারণ ভারী হাতুড়ি এই কাজে ব্যবহার করা 
সঙ্গত। খাড়| এবং ছুরুহ দেওয়ালের দীর্ঘ দূরত্ব কৃত্রিম উপায়ে অতিক্রম করতে 
হলে পর্যা্ গোজ পৌঁতার প্রয়োজন অবস্যস্তাবী ৷ সেক্ষেত্রে এই সাধারণ ভারী 
হাতুড়ি যথোপযুক্ত হলেও ব্রিটিশ আরোহীর! কিন্ত হালকা হাতুড়ি বেশি পছন্দ 


৭০ 2) শৈলারোহণ 


করে। বিভিন্ন দেশে তৈরী হাতুডির গঠনপ্রণালীতে বৈসাদৃশ্ট থাকলেও এর 

মুল্যবান বিষয়গুলি হল, এটি অতীব শক্তিশালী, সমতাপূর্ণ এবং এর মাথার দিক 

পর্যাপ্ত ভারী হওয়া উচিত। গোজের মাথায় হাতৃভির আঘাতগুলি যাতে 
পুরোপুরি কাধ্যকর হতে পারে মেজন্ত হাতুডির হাতলটি সাধাবণ লম্বা ( কম-বেশি 

৮ -৯ ইঞ্চি ) হওয়া উচিত। ফলে হাতুডীকে পূর্ণশক্তি প্রায়োগ করে গেজের 

মাথায় আঘাত করার স্থবিধা হয়। ইম্পাতের তৈরী এই হাতুভির একপ্রাস্ত সম- 

চতুভূর্জ বা চৌকো। এই প্রান্ত দিয়েই গৌঁজকে সহজভাবে আঘাত করা হয়। 
অপর প্রান্ত তীক্ষ এবং অপেক্ষাকৃত লঙগা৷ । ফলে, 

(১) হাতডির এই তীক্ষ প্রাস্ত দিয়ে শৈলগাত্রের শেওপা, ঘাস বা ছোট ছোট 
গুল্পকে উৎপাটিত করা যায । 

(২) ফাটন্দে হাত পা৷ রাখার জায়গায় জম৷ মাটি অপসারিত বলা যায়। 

(৩) পাথরের ছোট ছোট নডবডে চডিগুলিকেও স্তানচুাত্ত বৰা যায । 

(৪) প্রয়োজন হলে শৈলগাত্রের দুকহ স্থান থেকে ইচ্ছামতো গৌজ খুলে নেওয়া 
যায। 

(৫. তীক্ষ প্রান্ত দিযে আঘাত করে ফলকের ধারালে। প।শ ভেঙ্গে সমান এবং 
সহজ করে নিয়ে 'অবরোহণ-নোঙলর? বা আত্ম নোঙ্গর” হিসাবে এক নিরাপদে 
ব্যবহার করা চলে। 

(৬) শৈলগাত্র থেকে বগফের পাতলা আবরণ অপসারণ বরা যায, এবং 

(৭) খাডা ও দুকহ তুষার দেওয়ালে হাতুভিপ এই তাক্ষ প্রান্ত গেথে দিয়ে এর 
হাতপ ধরে আরোহণ সহজতর হুষ, নিরাপত্তার দিক দিয়েও কিছুটা নঃসন্দেহ 
হওয়া যায় । 

সব উদ্দেশ্য সাধনে সফলকাম হতে হনে 9111১41 হাতু'ড আদর্শস্থানীয ' এছাড়া 

0791161, 911708)0 এবং 00179917914 নামীয় হাতুভিগুলিও উপযুক্ত । সাধারণ 

বাবহাঁরে এগ্রলিকে উত্তমবপে কাজে লাগানো যায । আব বরকষহান শৈশারোহণে 

04০১/0 হাঁতভি উপযুক্ত এবং উতকুষ্ট । এব মাথার দিকটি চৌকে। এবং বেশ 

ভারী, এবং অপর প্রান্ত খাটে! । হাতলের সংযোগস্থলের ঠিক পর থেকেই ক্রমশ 

সরু হয়ে কম বেশি এক ইঞ্চির মধোই এই প্রান্তের পরিসমাপ্তি । যেখানে কঠিন 
বা কোমল বরফ পাওয়ার সম্ভাবন] নেই, কেবলমাত্র সেখানেই এই জাতীয় হাতৃডির 
ব্যবহার অত্যন্ত জনপ্রিয়, কারণ এটি ছোট খাটো! অথচ ভারী । মাঝে মধ্যে ছুই 
একটি গোৌঁজ পৌতার জন্য হালকা ধরণের হাতুভিই যথেষ্ট । কিন্ত প্রকৃত কৃত্রিম 
আরোহণে ভারী হাতুভি অপরিহার্য । ভারী হাতুডি দিযে গৌজের মাথায় মাত্র 

৩-& বার নিথধু'তভাবে আঘাত করলে কার্োদ্ধার সম্ভব। ফলে কর্মশক্তি সহজে 

কমে না এবং সময়ও বাচে। এক্ষেত্রে আঘাত করার চৌকে। জায়গাটির অবদানও 

ব্ড কম নয় । 


_ বিবিধ সরঞ্জাম 00 ৭১ 


হীতুড়ির ইম্পাতপিও্ড এবং হাতলের সংঘোগস্থলের স্থায়ীত্বের উপরও বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। ঢিলে হলে হাতল থেকে ইম্পাত পিগুটি খুলে গিয়ে 
দুর্ঘটন]| ঘটাতে পারে, কাঠের হাতল ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এবং গোজের মাথায় 
হাতুড়ির আঘাত কিছুতেই কার্যকরভাবে প্রতিফলিত হতে পারে না। সেক্ষেত্রে 
নির্ভরযোগ্য বাড়তি হাতুড়ি সঙ্গে না থাকলে অভিযান পরিত্যক্ত হতে বাধ্য । 
সেকারণে হাতুড়িকে অতিরিক্ত শক্তিশালী করার জন্য তার উপরিভাগ থেকে 
২২২ইঞ্চি লম্বা, পাতলা, সরু অথচ শক্ত ছুটি ইস্পাতের কালিকে ( ইংরেজী 1, 
অক্ষরকে উলটে দিলে ঠিক যেমনটি দেখায় ) হাতলের ছুপাশের চিডের ( ইম্পাত- 
পিগু এবং হাতলের সংযোগ স্থলে ) মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে হাতলের সঙ্গে ছুজায়গায় “সু” 
এটে আটকানো থাকে । এই জ্তু ছুটি ইম্পাত পিগুকে হাতলের সঙ্গে আটকে রাখে । 


হাতুড়ি বহনের কৌশল 

কোনও কোনও হাতু'ড়র মাথ। এবং হাতল ধাতব-খাপ দিয়ে সংযুক্ত করা থাকে । 
হাতলের নিয়াংশে একটি ছিদ্র থাকে । এই ছিদ্রপথে &” ইঞ্চি ব্যাসের একটি দডি 
পরিয়ে গ্রন্থি বেধে তার উভয় প্রান্ত জুড়ে দিয়ে একটি ফাঁস বানানে থাকে, বহন 
কালে এই ফাস কাধে বা কোমরে আটকে রাখলে চলতে ফিরতে স্থবিধা হয় এবং 
প্রয়োজনে হাত বাডালেই হাতুড়ি পাওয়া যায়। নামী পর্বতারোহীদের মধ্যে 
অনেকেই ফাস বড় রাখার পক্ষপাতী, অর্থাৎ ফাসটি এক কাধের উপর দিয়ে এসে 
বিপরীত বাহুর নীচ বরাবর হাটু পর্যন্ত ঝুলতে থাকবে । হাত সম্পূর্ণ প্রসারিত 
করে গোজ পৌতার সময় ছোট ফাস যাতে একটুও ব্যাঘাত ঘটাতে না পারে সেই 
জন্যই বড় ফাসের প্রয়োজন । হাতুডি হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে চল বিপজ্জনক, তবে 
আরোহীর কোমর-ফাসের সঙ্গে একে ঝুলিয়ে রাখা চলে । ব্যবহার করার 
প্রয়োজন না থাকলে হাতুডিকে আরোহীর প্যান্টের পশ্চাৎ-পকেটে রাখাই বাঞ্ছনীয় | 
কেউ কেউ প্যান্টের ডান পায়ের উরুদেশের উপর বিশেষভাবে নিমিত খাপে রাখাই 
সুবিধাজনক বলে মনে করে, অর্থাৎ হঠাঞ্ প্রয়োজন হুলে হাতুডি হাতের কাছেই 
মিলবে । আবার একথাও ভুললে চলবে না যে উরুদেশকে বারংবার ওঠানো 
নামানে! করালে খাপ থেকে হাতুড়িটির পিছলে পড়ে যাবার সম্ভাবন! কিন্ত থেকেই 
যায়। আবার অনেক আরোহী একে প্যান্টের পশ্চাতে বিশেষভাবে নিগ্রিত বুহৎ 
তাপ্লি-সম্বলিত পকেটে রাখতে আগ্রহী । কিন্তু সর্বাপেক্ষা নিরাপদ এবং নিঝন্কাট 
উপায় হল চামড়া অথবা প্লাস্টিকের খাপে হাতুড়ি ভরে ( মাথা উপক দিক করে ) 
কাধ-সাজের সঙ্গে আটকে বাখা। এক্ষেত্রে হাতুড়িবু ভারী অংশ অর্থাৎ মাথ। 
সর্বদাই*উপরের দিকে থাকে বলে পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে না। 


0 কাধ কোমর-উরুর সম্মিলিত সাজ [ 0:077079177501 095777555 ] 
কোমর-বন্ধের ফিতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ছু-কীধে ছুটি, এবং ছুউরুতে ছুটি, 


শ২ 0 শৈলারোহণ 


-সর্বসাকুল্যে পাঁচটি ফিতের ফাকে স্থপরিকল্লিত এবং সম্মিলিতভাবে কাজে লাগিয়ে 
এই সাজ তৈরী হয়। শরীব্রের আকার আক্পতনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একে ছোট- 
বড়ও করা যায় । বিশেষ করে কৃত্রিম আরোহণে এই সাজ পরমোতকষ্ট । এটি 
অত্যন্ত টেকসই বলে পতন রোধে এর প্রচলন এবং প্রয়োজন বেশি । বিশেষ করে 
পড়ে যাওয়া আরোহী যখন হিমবাহের ফাটলের মুখ থেকে বা শৈলপৃষ্টের বহির্দিকে 
প্রক্ষিপ্ত দেওয়ালের নীচে থেকে সোজা নীচের দিকে শুনতে ঝুলতে থাকে,__কারণ 
কোমর বা বুক-ফাসে ঝোলা,__দডি-আরোহণের এই এঁতিহৃগত কৌশলের পরিবর্তে 
কাধ-কোমর-উরুর সম্মিলিত সাজের উপর পড়ে যাওয়া আরোহী সহজেই বসতে 
পারে। ফলে তার ছুহাত-ই মুক্ত থাকে এবং স্থানচ্যুত হবার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে 
উদ্ধার করতে সে নিজেই কাধ্যকরভাবে সক্রিয় হতে পারে । পতনের প্রচণ্ড ধাক্কা 
সম্মিপিত সাজের ফিতেগুলির মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে,__এ 
এক অতুযুত্কষ্ট বিন্যাস । 
এই সাজে যতদূর সম্ভব আংটা বর্জন করা উচিত। ছুই কাধের ফিতের সঙ্গে 
আবোহণ-দভিকে সরাসরি 9০৮/117)০ অথবা 1718016 91 110171 গ্রন্থি বেধে কাধ- 
কোঁমর-উরুর সম্মিলিত সাঁজের মাধ্যমে নিজেকে নিশ্চিতভাবে দড়িতে আবদ্ধ করা 
যায়। দভি-আরোহণের পক্ষে সর্বোৎকষ্ট পন্থা হপ একটি পূর্ণাঙ্গ লশ্মিলিত সাজ 
ব্যবহার করা । এই সাজ সাধারণত ছুই প্রকারের হয়ে থাকে__ 

(১) অতীব শক্তিশালী ( পুরু ও চওড়া নাইলন ফিতে দিয়ে তৈরী ), 
১ ইঞ্চি চওডা এবং ছি*ড়বার শক্তি-সীমা ৩৫২৫ পাউগ্ড, এবং 

(২) অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী (পাতলা ও কম চওড়া নাইলন ফিতে দিয়ে তৈরী), 
'৬ “ইঞ্চি চওডা এবং ছি'ডবার শক্তিসীমা ১৫৪০ পাউও । 


72) জুমার [ 07757] 


এটি 70511 গ্রন্থির একটি অত্যাধুনিক যাস্ত্রিক সংস্করণ । এর সাহায্যে ঝুলস্ত 
একক-ড়ি বেয়ে ওঠা নামা করা সহজতর হয় । এর ধরার হাতলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে 
কাজ করে, ভার আরোপিত হলে যা দড়িকে দৃঢ়ভাবে এটে ধরে । ২-৪ ধাপ বিশিষ্ট 
ঘড়ির ছোট্ট সি'ভি এর হাতলের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়ে ব্যবহার কর] সহজ এবং 
আরামদ্বায়ক | স্থইজ্যারল্যান্ডে তরী জুষার-ই সবার সেরা, তবে ধারাবাহিক 
'এবং এলোপাথাড়ি ব্যবহারে এর তীক্ষ দাত দড়ির মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। 
নামী এবং দামী ইস্পাত দিয়ে এই দাত তৈরী হয় । 

আরও দুই প্রকারের জুমার বাজারে দেখতে পাওয়া ঘায়। আকৃতিতে আলাদ। 
আলাদা হলেও গরণগত এবং স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যে এর! অভিন্ন । ব্রিটিশদের তৈরী 
নতুন জুমাবেও হাতল আছে । হাতল ধরে বুড়ো! আঙ্গুল টিপলে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে 
কাজ করে। ধারালো দাতের বদলে এর আছে ভৌত দীত যার কামড়ে দড়ির 


. বিবিধ সরঞ্জাম 2 ৭৩ 


সামান্যই ক্ষতি হয়। ফ্রান্সে তৈরী জুমারও এই একই ধরণের, তবে এর দাতও 
বেশ ধারালো ও তীক্ষ-_য! দড়ির বেশি ক্ষতি করে। ট 
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2 হিবলার [ 7715161 ] 

স্থায়ীভাবে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখ! নিশ্চল দডিতে বরফের প্রলেপ লেপটে এটে থাকলে 
সেই দডিতে কিন্ত জুমার আটকে ওঠা নাম! করাটা আদৌ নিরাপদ নয়, সেক্ষেত্রে 
যে কোনও সময় দূভি থেকে জুমারের হুডকে যাবার সম্ভাবনা থাকে ' এ অবস্থার 
মোকাবিলা করতে পারে ফ্রান্সে তৈরী 171501 নামে পরিচিত উন্নত এবং 
অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় এক যাস্ত্রিক সংস্করণ ৷ হিবলারের উপর চাপ পড়লে তা খ-এর 
ছাচে দড়ির ছু-জায়গায় শক্তভাবে চেপে ধরে, আবার চাপ মুক্ত হলে দড়ির উপর- 
নীচে পিছলে চলে । চাপের ফলে মোজা দড়ি -এর ছীচে রূপান্তরিত হবার সঙ্গে 
সঙ্ষেই বেঁকে যাওয়! জায়গ! ছুটির বরফ-প্রলেপ ট্রকরে। টুকরো হয়ে ভেঙ্কে পড়ে, 


৭৪ 0] শৈলান্নোহণ 


ফলে দড়ির বরফমুক্ত নির্দিষ্ট জায়গা থেকে এর আর পিছলে যাবার সম্ভাবনা থাকে 
না। ওজনে এ অনেক হালকা, সম্পূর্ণ নিরাপদ, দাত নেই বলে দাতালে জুমারের 
মতো কামভ বসিয়ে দড়ির ক্ষতিসাধনও করতে পারে না । দড়ির সাহায্যে ওঠ। নাম! 
করার সময় এই ব্বয়ং-আট যন্ত্রটি সেই দড়িতে লাগিয়ে এর ফাসটি কোমর-ফাসের 
সঙ্গে বেধে রাখলে হাত ফস্কালে বা পা পিছলে গেলেও সেখান থেকে সরাপরি ' 
পতন ঘটার সম্ভাবনা একেবারেই থাকে না, এটি পিছলে যাওয়া আরোহীকে লেই 
মুহূর্তে দভির নির্দিষ্ট জায়গাতেই দ্রটভাবে আটকে ঝুলিয়ে রাখবে, অভিজ্ঞ অবরোধ- 
কারীর! ঠিক যেমনটি করে । দড়ি সমেত এর মাথাকে মুঠো করে ধরে নিয়ন্ত্রণ কর! 
হয়। হালকা খাদ মেশানো ধাতু [দয়ে এটি তৈরা হয়। 


0 অবরোহণ কাটা 10553০57705 ] 

তিনমুখী আকৃশির আকারে তৈরী একশ্রেণীর কাট | প্রধানত হালকা খাদ মেশানো 
ধাতু দিয়ে এটি গড়] হয় এবং এর হাতলের নিয়াংশে গোলাকার একটি ছিদ্র থাকে । 
এই কাটার সাহায্যে অবরোহণ লহজতর তয় । তবে এর বাড়তি বোঝা বহুন 
(বিরক্তিকর | এটি ব্যবহার করার সময় দি ক্রমাগত মোচড খেয়ে খেয়ে জট 
পাকিয়ে গিয়ে জটিলতা হ্ষ্টি করতে পারে যা আরোহীকে অস্বস্তিতে ফেলে । 
তথাপি সর্বপ্রক।র পরিস্থিতিতে দডির সাহাযো ভ্রুত অবতরণে এর অবদান 
অনস্বীকাধ । এটি ব্যবহার করলে অবরোহণকারার দেহের সঙ্গে অবরোহণ-দডভির 
ঘর্ষণ এড়ানো যায় । 

অবরোহণকারীর কোমর-ফাসের অথব' উরু-ফাসের সঙ্গে আংটার সাহাযো কাটাকে 
যুক্ত করতে হয়। তার আগে অবর্োহণ-দ্রভির নির্দিষ্ট অংশ একভাজ করে নিয়ে 
তা কাটার কেন্দ্র বিন্দুর ভিতর দিয়ে তুলে এনে কাটার গলায় পরিয়ে দিতে হুবে। 
অবরোহণ চলাকালে এক হাত দিয়ে কাটার উপরাংশের দড়ি টিলেভাবে হাতের 
মুঠোতে ধরা থাকবে এবং অপর হাত দিয়ে কাটার নিম্নাংশের ধরে থাকা দড়িকে 
( হাত পশ্চাৎভাগে চেপে রেখে ) সুনির্দিষ্ট ছন্দে আলগ। দিতে দিতে নামতে হবে । 
মনে রাখা দরকার যে দুঢ মুষ্ঠিতে দড়ি পরিচালনা করলে অবরোহুণের গতি স্তব্ধ বা 
মন্থর হতে বাধ্য । সেকারণে দেহের সমুদয় ভার কাটার উপর ঝুলিয়ে রেখে 
অবরোহণ-গতিকে সামঞ্তস্যপূর্ণভাবে ত্বর।প্লিত করা উচিত। অপরিচিত স্থানে 
অবরোহণে অতি মাত্রায় দলীয় নিরাপত্তা এবং আবাম পেতে হলে এর ব্যবহার 
অপরিহাধ। কাটায় জড়ানে! দড়ির পেঁচ-ক্রিয়া থেকে উত্ভৃত ঘর্ষণ অবরোহুণকে 
নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রয়োজন হয়, এবং তা করতে হলে চাই কেবল হাল্কা হাতের: 
চাপ। অপর ছুটি অবরোহণ-পদ্ধতির মতো! এক্ষেত্রে দড়িকে কাধের উপর দিয়ে, 
ঘুরিয়ে নেবার প্রয়োজন হয় না। ফলে পোষাকের ক্ষয় রোধ করা সম্ভব হয়, 
অবরোহণকাত্ী নিজেকে ক্রাস্তি-মুক্ত রাখতে পারে, এবং দড়ি ভিজে হলেও ব্যবহার ' 
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করা চলে, পোষাকে আটকে গিয়ে থেমে যায় না। সন্গীর্ণ শৈলশিরায়, অতীব 
-খাড়। এবং অপ্রতুল কঠিন ভূপৃষ্ঠে প্রয়োজন হলে ফাসের সাহায্যে কাটাকে আটকে 
“রেখে অবরোহুণকারী সামগ্সিকভাবে নিজের গতিরোধ করে দুই হাত মুক্ত করতে 
পারে,__পরবর্তা নোঙ্গরের জন্য গৌঁজ পু'ততে যার বিশেষ প্রয়োজন হয় । কিন্তু 
দীর্ঘ অবরোহণের ঘর্ণজনিত পরিবেশে কাটা অধিক মাত্রায় গরম হলে নাইলন 
দড়ি গলে গিয়ে ছিড়ে যাবার ঝুঁকি থাকে । কাটাটি একাস্তই যদি তেতে ওঠে 
তবে বিনা বিরতিতে এবং দুঢ় ছন্দে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অবরোহণ শেষ করাই 
বুদ্ধিমানের কাজ । তভ্রাণকার্ষের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কীটা ব্যবহারের প্রয়োজন 
আছে । 'অতুযুত্তম' ( ০1%১51০ ৫০১০1) পদ্ধতির তুলনায় এই পদ্ধতি অনেক 
আরামদায়ক, কিন্তু অতি মাত্রায় ঝঞ্ধাটে এবং ব্যবহারকালে এতে ভুল-ভ্রাস্তির 
সম্ভাবনাও বেশি থাকে । 

আজকাল আরও ছুই প্রকারের অবরোহণ-কাট] বাজারে দেখতে পাওয়া! যায়। 
যদ্দিও এদের আকৃতিতে সামান্য তারতম্য আছে তথাপি ব্যবহারিক রীতি-নীতিতে 
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এর! কিন্তু একই পর্যায়ভৃক্ত | এছ্ের ব্যবহার করে অবরোহণকারী নিজেকেই নিজে 
অবরোধ করতে করতে নিরাপদে নীচে নেমে আসতে পারে । এটি অতি উত্তম 


৭৬ [) শৈলারোহণ 


পদ্ধতি | তবে আধুনিক কালে এই উদ্দেস্টে একই আকারের সাধারণ আংট 
(পেঁচওয়ালা কখনই নয়) জোড়ায় জোড়ায় ব্যবহার করে আশাতীত ফল লাভ সম্ভব। 
ফলে আরোহীদ্বের কাটার স্থবিধালাভে অনীহা! এবং আংটার প্রতি আসক্তি 
দিন দিন বেড়েই চলেছে । অর্থাৎ কিছুদিন আগেও যার প্রচলন পর্ধাপ্ত ছিল 
অদূর ভবিষ্যতে তা! হয়তো আর ব্যবহারের প্রয়োজনই থাকবে না । আরোহী 
মাত্রই দু-একটি আংটা সর্ধদাই লঙ্গে রাখে । অতিরিক্ত হিসাবে আরও দু- 
একটিকে কোমরে ঝুলিয়ে রাখলে যদি সব উদ্দেশ্বাই সাধিত হয় তবে মন্দ কী? 
আলাদ। করে আর কাটা বহনের প্রয়োজন হয় না, শুধু আংটাতেই অবরোহণের 
সব অস্থবিধার অবসান হয়। আর তিন জোড়া আংটা বাব্হার করলে নিরাপত্তার 
ব্যাপারেও স্থনিশ্চিত হওয়া যায়, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে উদ্ধারকার্যও সমাপ্ত- 
করা যায় এবং নামতে নামতে যে কোনও স্থানে সহজেই থেমে গিয়ে নিজের 
নিরাপত্তা নিশ্চিত করে নিয়ে (দড়ি কোমরে বেঁধে রেখে) যে কোনও কাজও 
করা যায়। তবে বিশেষ করে মনে রাখতে হবে আটাছয়ের মুখ একই দিকে 
পাশাপাশি যেন কখনই না৷ থাকে, মুখ ছুটি একই দ্রিকে ভিন্নমুখী থাকবে । সেক্ষেত্রে 
আংটার দ্বার খুলে দড়ির বেরিয়ে আসার সম্ভাবন! আর থাকবে না। 
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শরীরের শিল্নাংশের জন্য সাধারণ আরোহণ-চোগা (+-4) সবোত্কৃষ্ট । চোগার' 
প্রয়োজনীয় এবং প্রধান বোশষ্ট্যগুলির মধ্যে হীতুড়ি রাখার জন্য এর ডান উরুদদেশের 
উপর একটি নিয়ন্ত্রিত পকেট এবং পশ্চা্ভাগে একটি বড় পকেট গুরুত্বপূর্ণ । 
আরোহণকালে চোগাকে কোমরে আটকে বাখার জন্য চামড়ার কোমর-বন্ধ আটাই 
সর্বাপেক্ষা কা্ধ্যকরী পন্থা । 

অভিজ্ঞ আরোহীর সর্বদাই পরিস্কার আবহাওয়ার পক্ষপাতী হলেও খারাপ 
আবহাওয়ার মুখোমুখি হবার এবং তার মোকাঁবিল। করার জন্যও তারা সর্ব প্রস্তুত. 
থাকে । সেই কারণেই উপযুক্ত পে।ষাকের প্রয়োজন । 

উত্তরবঙ্গের দাজিলিং জেল! ছাড়া কলকাতা সহ বাংলার অন্যান্য জেলার শৈলারোহীব। 
এবং শৈলারো।হণ শিক্ষার্থীর প্রধানত যে চারটি জায়গায় অনুশীলন এবং শিক্ষা গ্রহণ 
করে [ (২) বাকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়, (২) পুরুলিয়৷ জেলার মাটাক্র এবং 
(৩) জয়চণ্তী পাহাড়, (৪) সাওতাল পরগণার গুমরে! ] সে সব অঞ্চলের আবহাওয়া 
সারা বছর ধরে অনুশীলনের পক্ষে আদে৷ উপযুক্ত নয়, _মাত্র তিন মাস, অর্থাৎ 
অগ্রহায়ণ থেকে মাঘ মাস পধন্ত অন্থশীলন বা শিক্ষাগ্রহণ চলতে পারে । শীতের 
এই সামান্য সময়টুকু ছাড়া বছরের অবশিষ্ট মাসগুলিতে এসব জায়গার আবহাওয়া 
অতিশয় উষ্ণ থাকে । তবে এই লব অঞ্চলে শীতকালে বড়-বুষ্টি হলে ( কখনও, 
কখনও হয়-ও ) ঠাপগ্ডার তীব্রতা বাড়ে, ফলে ঠাগ্ডার মোকাবিলা করতে মাঝারি 
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ধরণের গরম নাজপোধষাক অপরিহার্য । আবার হিমালয়ের পরিবঙনশীল আবহাওয়ায় 
যে কোনও সময় ভয্লাবহ পরিস্থিতির কবল থেকে নিজেকে বাচাতে হলে চাই নানা 
ধরণের পর্যাপ্ত এবং উপযুক্ত পোষাক-পরিচ্ছদ ৷ সেক্ষেত্রে প্রধান লক্ষ্য হবে নিজের 
শরীরের পৰ্িমিত তাপকে রক্ষা করা । উপরিউক্ত অনুশীলন কেন্দ্রগুপিতে এবং 
হিমালয়ের সাধারণ আবহাওয়ায় অন্রশীলন, পর্বত ভ্রমণ ও শৈলারোহণের সময় 
শরীরের উর্ধাংশে সর্বদাই চিলে ঢালা পোষাক পরাই বাঞ্ছনীয় । এতে অপেক্ষাকৃত 
উষ্ণ আবহাওয়ায় ক্লান্তিকর পদচারণা বা আরোহণ-অবরোহণ যেমন সহনীয় হবে, 
তেমনি অপেক্ষাকৃত শীতল পরিবেশ থেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে । পোষাক 
যথোচিত টিলে হলে তাতে স্বিধা হচ্ছে_-গ্রীক্মকাশে ব্যবহারকারীর শবীরের সর্বত্র 
বাতানকে ছভিয়ে দ্রিতে এটি সর্বোতভাবে সাহায্য করে, ফলে ঘাম সহজেই শুকিয়ে 
গিয়ে তার দেহকে ঠাণ্ডা রাখে । আবার, আত।রক্ত ঠাণ্ডায় 4১091%1 ব্যবহার 
করলে দেহ গরম রাখতে স্থবিধা হয়, কারণ এর মাথার দিকে একটি ঢাকনা আছে 
যা ঘাড় ও মাথাকে (ঘোমটার মতে। করে ) আবৃত রাখে, এবং এর লম্বা আন্তিন 
হাতের কব.জি পর্বস্ত আবৃত রাখে | 4,0০7৭ যথোচিত টিলে হওয়া উচিত যাতে 
প্রয়োজনীয় অন্যান্য গরম-পোষাক পরার পর সবার উপর সহজেই একে পরা যায়। 
এব ঝুল-ও এমন হওয়া উচিত যাতে ভিজে জায়গায় বসার দরকার হলেও চোগা 
ভিজনে না ( পশ্চাৎদেশ সম্পূর্ণভাবে আবৃত থাকে )। 


7] পিঠে বোঝা নিয়ে আরোহণ করার নিয়ম 
শৈলারোহুণে বিন! ফ্রেমের ঝোলা-ই (£২০15৪০1.) সর্বোৎকৃষ্ট কারণ ফ্রেমের 
ঝোলার মতো! এটি চিমনির মধ্যে বা পাথরের খাজে আটকে যায় না, কিন্ত 
একজন বোঝা-বিহীন আরোহীর পক্ষে সাধ্যমতো যা কর] সম্ভব ঝোলা পিঠে নিয়ে 
একজন আরোহীর পক্ষে কর্দাচিৎ তা সম্ভব হুয়। শৈলারোহণের সময় যখন 
সাজ-সরঞ্জাম উপরে ওঠানো হয় তখন আরোহী তা৷ তার পিঠে করে নিয়ে বহুন 
করতে পারে ন।, প্রয়োজন হুল এ ধরণের বোঝাকে আরোহণ-্বরাবর থাকে থাকে 
টেনে তোলা । এই বোঝাব্র তলায় একটি দ্ডি বেঁধে নীচের দিকে ঝুলিয়ে রাখা 
উচিত, যাতে বোঝা কোনও কিছুতে আটকে বা বিধে গেলে নীচের দ্ভি টেনে 
বোঝাকে আবার আটকানো স্থান থেকে খুলে নেওয়৷ যায় । শিক্ষার্থীদের উচিত 
বোঝা নিয়ে আব্রোহণ অভ্যাস করা এবং বোঝা টেনে উপরে তোলার নিয়মকে 
যাতে তার৷ সহজ শৈলে হাতে-কলমে শিখতে পারে প্রশিক্ষকের উচিত্ত তান ব্যবস্থ। 


করা । 


৮ 0] শৈলারোহণ 


পর্বতারোহণ পরিভাষ! 


পর্বতারোহণ পরিভাষার প্রকৃত অর্থ বা সংজ্ঞা সঠিকভাবে নিরূপণ করার উপর 
আরোহীদের বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কর] উচিত। কারণ পার্বত্য অঞ্চলে 
পদ্ত্রজে দীর্ঘ ভ্রমণে বা পর্তারোহণে আরোহীর। সর্বদা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য-সম্ঘলিত 
বা নান! আকৃতিযুক্ত পাহাড়ের সম্মুখীন হয় যা সহজেই অতিক্রমনীয়, আবার কখনও 
কখনও বা অনতিক্রমনীয় | যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য-সমন্বলিত বা নান! আকৃতি- 
যুক্ত এইসব পাহাড়গুলি স্থনি্দিষ্ট নামে অভিহিত হয়ে আসছে। তাই পর্বতা- 
রোহণকে পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করতে হলে এবং পর্বতারোহীর পরিভাষায় কথা 
বলতে হলে এইসব নামের সঙ্গে আরোহীদের অবশ্তই অস্তরঙ্গভাবে পরিচিত হতে 
হবে। তাছাড়া পেশাদার আরোহা হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে হলে 
পর্বতারোহণের সাজ-সজ্জী, কলাকৌশল এবং পর্বতের আকুতি বিষয়ক অপ্রচলিত 
পরিভাষাসমূহ সম্পর্কে আরোহীর্দের অবশ্যই সম্পূর্ণভাবে অবগত হতে হবে। ফরাসী 
বা জং্মান ভাষ। থেকে প্রাপ্ত পর্নতারোহণ পরিভাষার পরে বন্ধনীর মধ্যে যথাক্রমে 
[৮ ও ০ যুক্ত করা হল। 

পর্বতারোহণ পরিভাষাকে মোটামুটি পাঁচটি শিরোনামে বিভক্ত করা যায় । 


শ্ৈলল্পুষ্টি সম্পশ্তিত 


শৈলপৃষ্ঠ বা পর্বতপৃষ্ঠ নানা ধরণের হুতে পারে । খাঁড়া ও দুরারোহ পর্বতপৃষ্ঠ 
উচ্চতায় কয়েক মিটার থেকে কয়েকশ” মিটার বা আরও অধিক হতে পারে । ষাট 
মিটারের কম উচ্চতাবিশিষ্ট ছুরারোহ-পাশযুক্ত পাহাড়কে বন্ধুর এবং ছুরারোহ 
পাহাড়” অন্ুশীলনস্থল হিসাবে ,গণ্য কর। হয়। এই পাহাড় খাড়া এবং এবড়ো- 
খেবড়ো হয়, আবার কখনও কখনও এর পৃষ্টদেশে ভাঙ্গন বা ফাটল ধরে । এজাতীয় 
পাহাড়কে নিম্নলিখিত চার শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যায়, মেগুলি হল-_ 


] বিভিন্প বৈশিষ্ট্য-সম্দবলিত শৈলপৃষ্ঠ 

সমতলের সঙ্গে শৈলপৃষ্ঠের বক্রতা যে কোণ উৎপন্ন করে তার বিভিন্নতা অনুসারে 
শৈলপৃষ্ঠের নামকরণ করা হয় । যেমন-_ 

(১) ঢাল | 51588 ] 

যে শৈলপৃষ্ঠ সমতলের সঙ্গে আনুমানিক ৩০* ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে। এই 


সরলকোণের জন্তই পাথর এবং পাহাড়ের ধ্বংসাবশেষ দ্বার| ঢাল সাধারণত আবৃত 
থাকে, সেকারণে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে চাল আরোহণ করা উচিত । 


শৈলপৃষ্ঠ সম্পকিত 0 ৭৯ 


(২) ফলক [5159] 


যে শৈলপৃষ্ঠ সমতলের সংগে আহ্মানিক ৩০* ডিগ্রি থেকে ৫ ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন 
করে। পর্বতারোহণে এই ধরণের শৈলপৃষ্ঠই সবচেয়ে বেশি অতিক্রম করতে হয় 
যেখানে প্রায় প্রতি পদে নান। অপ্রত্যাশিত শৈল-সমন্যার সম্মর্থীন হতে হয়, যদিও. 
পর্বতের গ! থেকে উদ্ভূত শিলাখণ্ের সাহায্যে এই শৈলপৃষ্টে আরোহণ করা! যায়। 
মাঝে মাঝে এই শৈলপৃষ্ঠে সংকীর্ণ সমতলে দীড়াবার স্থান পাওয়া যায়__যেখানে 
দাড়িয়ে অবরোধ (৮০185 ) করা সম্ভব। স্বভাবতই এইসব ক্ষেত্রে ভারসাম্য, 
রক্ষার কাজটি গুরুত্পূর্ণ। 


(৩ শৈলপ্রাচীর [ ৬/511] 


যে শৈলপৃষ্ঠ সমতলের লঙ্গে আনুমানিক ৭৫০ থেকে ৯০০ ডিশ্রি কোণ উৎপন্ন করে । 
ঢাল এবং ফলক অপেক্ষা এ অনেক বেশি খাঁড়া এবং দুরুহ হয় । শৈলগ্রাচীব' 
আরোহণ করতে হলে ধরার এবং পা-রাখার পধাপ্ত এবং নির্ভরযোগ্য জায়গার 
প্রয়োজন । এক্ষেত্রে ঘর্ষণজনিত বাধা অতিক্রম করার অত্যাধুনিক কলাকৌশল 
আরোহীর জানা থাকা চাই এবং গভীর আত্মবিশ্বাসীও হওয়! চাই । কারণ 
এক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা! বেশ কঠিন । 


(৪) শৈলপৃণ্ঠের ঝুঁকে থাকা অংশ [ 0₹5:15508 


যে শৈলপৃষ্ঠ সমতলের সঙ্গে »০* ডিগ্রির চেয়ে বেশি কোণ উৎপন্ন করে অর্থাৎ 
সামনের দিকে ঝুঁকে আমে | এএ ক্ষেত্রে গ্রধানত এক পাশ অবলম্বন করে আকড়ে, 
ধরার কায়দা এবং চাপ স্থাষ্টি করে ধরে রাখার কৌশল অবলম্বন করা হয় । এ ধরণের 
শৈলপৃষ্টে আরোহণ অত্যন্ত শ্রমসাধ্য, কিন্কু সেখানে ধরার এবং পা-রাখার উপযুক্ত 
এবং নির্ভরযোগ্য জার়গ৷ পেলে অথবা প্রয়োজনে নিখুত এবং অত্যাধুনিক কলা” 
কৌশল প্রয়োগ করতে পারলে দুঃসাধ্যতা আংশিকভাবে হাস পায় । এই শৈল- 
সমস্তার সমাধান করতে হলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 4,25-890% পন্থা সময়োপযোগী 
এবং গ্রহণঘোগ্য । শৈলপৃষ্ঠের ঝুঁকে থাক অংশ যদ্দি সমতলের সঙ্গে সমাস্তরাল 
হয় তবে তাকে ঘরের ছাদের নীচের পিঠ বলে । 


[] ফাটল [ [15557৩5 ] 


প্রসারতার তারতম্য অনুসারে এদের প্রকারভেদ কর] হয় । এখানে তিন প্রকারের: 
ফাটল নিয়ে আলোচন] কর! হল । 


৮০ [2] শৈলারোহণ 


(১) চিড় [ 025০7] 


শৈলগাত্র ফেটে গিয়ে এমন সব চিড়ের স্হি হয় যার মধ্যে এক হাত এবং এক 
পা অথবা! উভয়কেই মাত্র ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে, কিন্তু সর্ব শরীরকে নয়। 
এটি এমনই একটি অতি সাধারণ শ্রেণীর শৈল-সমস্যা যা যে কোনও স্তরের 
শৈলারোহণে পরিলক্ষিত হতে পারে। শৈলগাত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর চিড় দেখতে 
পাওয়া যায় । শৈলপ্রাচীরে এর! নানা আকারের কোণ স্টি করে অবস্থান 
করে। চিড়-সংলগ্কা টৈলপ্রাচীরে ধরার এবং পা-রাখার সংক্ষিপ্ত অথচ 
উপযুক্ত জায়গা! যদ্দি মেলে তবে সেক্ষেত্রে চিড়ের মধ্যে দেহ আটকে আরোহণ বর্জন 
করা উচিত । দড়ির ফাসকে ধাবমান-অবরোধক হিসাবে কাজে লাগাতে হলে 
চিড়ে অত্যন্ত আটোভাবে আটকে থাক পাথরকে ব্যবহার করা সহজতর এবং 
নিরাপদ । চিড়ে হাত আটকে এবং গোৌঁজ পুতে তার উপর পা রেখেও আরোহণ 
কর? প্রায় সর্বক্ষেত্রেই সম্ভব । চিড়ের প্রান্ত যদি পর্যাপ্ত ধারালে হয় তবে সেক্ষেত্রে 
41.0১-9০1০ পদ্ধতি প্রয়োগ কর। যেতে পাবে । 


(২) চিমনি [ 01১81077555 ] 


শৈলগান্র ফেটে গিয়ে এমন খাড়া ফাটল পথের স্য্টি হতে পারে যার মধ্যে আরোহী 
অতি সহজেই নভাচড়া করতে পারে । এই ফাটল পথ সর্বদা] থাডা না হয়ে আকা- 
বাকাও হতে পারে । শৈলপৃষ্ঠের লম্বালপ্ি চিড় থেকে বাকের প্রশস্ত চিড় 
পর্যন্ত শৈলারোহণের সময় নানা শ্রেণীর চিমনির সম্মুখীন হওয়া আদৌ অসম্ভব 
নয়। লম্বালম্বি চিড়-সংলগ্ন শৈলপ্রাচীরে ধরার এবং পা-রাখার স্থায়ী জায়গ। 
থাকলে তাদের সাহযে; আরোহণ কর সহজ । কিন্তু ধরার এবং পা-রাখার 
জায়গাগুলি যদি অস্থায়ী বা! মস্থণ হয় তবে সেক্ষেত্রে 132.০100)-01, পদ্ধতি 
প্রয়োগ করা সমীচীন অর্থাৎ পিঠ এবং পা অথবা পিঠ এবং হাটু আটকে উঠতে 
হবে। কিন্বা 13/1981)4” পদ্ধতি প্রয়োগ করেও আরোহণ কর। সহজ, অর্থাৎ 
ফাটলের এক দেওয়ালে ডান হাত ও ডান পা এবং বিপরীত দেওয়।লে বা হাত ও 
বা পা রেখে পরস্পর বিরোধী চাপ স্থষ্টি করে উঠতে হবে । 


(৩) শিরিখাত 0115 ] 


সর্বশ্রেণীর পাহাড়-পর্বতের ছুরারোহ গায়ে স্থ্ গভীর এবং অতিশয় প্রশস্ত ফাটল । 
সাধারণত এগুলি শ্লোতপথ । উচ্চতায় এরা বিশাল হয়, সেকারণে এই পথ ধরে 
আরোহুণ করা দীর্থ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার । পাহাড়ী অঞ্চলে প্রায় সর্বত্রই এবং 
সবসময়ই এগুলি দৃষ্টিগোচর হয় । উচ্চ ছুবারোহ পাহাড়-পর্বতে উঠতে সম্ভবত 
এটিই সহজতম পথ । কিন্তু এর আলগা! এবং অস্থায়ী পাথরকে কখনই বিশ্বাস 
কর] উচিত নয়, সে কারণে সর্বদ্। বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে আরোহণ করা যুক্তিযুক্ত । 


শৈলপৃষ্ঠ সম্পকিত 2] ৮৯ 


তবে সমন্য। বিভিন্ন এবং বনুসংখ্যকও হতে পারে । ফাটল, চিড বা চিমনির সঙ্গে 
জলম্রোতে পর্বতগাত্র ক্ষয় হয়ে সুষ্ট গিরিখাতের সাদৃশ্ত আছে। এগুলিতে আটকে 
থাক] পাথর থেকে এবিষয়ে নিশ্চিত হুওয়৷ যায় । 


72) খোলা! বই-এর আকৃতি [ 0257 0০010 07758810798 ] 
ছুটি শৈলপৃষ্ঠের মিলনস্থলে অনেক সময় খোলা বই-এর আকৃতি লক্ষ্য করা যায়। 
এগুলিকে নিম্নলিখিত ছুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হল। 


(১) ইংরেজি ৭৬, অক্ষরের আকুতির যায় চিমনি ৬-058007555 ] 


চিমনির অথবা! গভীর খাঁজ-সম্বলিত শৈলপ্রাচীরছয় বুক্মকোণ (৯০ ডিগ্রির কম ) 
স্ষ্টি করে যেখানে মেশে । চিমনির পিছন দ্বিকেই সচরাচর এটি ঘটতে দেখ যায় । 


(২) কোণ বা বক 0০0৩2 ] 

উচ্চ এবং দুরারোহ শৈলপ্রাচীর ছয়ের মিলনস্থলে কমবেশি একটি সমকোণের স্ষ্টি 
হয় । শৈলারোহণের সময় এ জাতীয় গঠন প্রায়ই চোখে পড়ে । সেক্ষেত্রে একটি 
চিড যদি হাতের কাছে মেলে তবে “কোণ; বেয়ে আরোহণ করার সময “1,%৮- 
7৪০1০ অথব। “আটকানো পদ্ধতি, প্রয়োগ কর। যেতে পারে । দুহাত এবং দুপাষের 
সাহায্যে এগয়ে যাবার এ এক মিলিত প্রয়াস । চিডের দেখা না মিললে একটি 
প্রাচীর বেয়েই আরোহণ কর] যেতে পারে । 


2) বিভিন্ম আকৃতির শৈলপৃষ্ঠ 
উপরি উল্লিখিত প্রকারভেদ ছাড়াও শৈলপৃষ্টের কয়েকটি আকৃতি গত টৈশিষ্ট্ 
এখানে উ ল্লখিত হল । 


(১) শৈলশিরা [ ২8৭8০ ] 

পর্বতের উভয় পৃষ্টদ্বয়ের মিলন-রেখা! বা পর্বত শিখর দেশের সরু এবং লম্বা! পথ । 
শিলার ছারা, কঠিন বা নরম বরফে অথবা! এদের সংমিশ্রণে এটি হৃষ্টি হয় । সর্ব- 
শ্রেণীর উচ্চ এবং দুরাবোহ পাহাড-পর্বতের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই 


€শৈলাশির] । 


৫২) আলি  &/2] 

প্রধান শৈলপৃষ্ঠ থেকে প্রলম্থিত এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র একটি শৈলশিরাকে আলি 
বলে। এটি অত্যন্ত খাভা এবং ধারালো পাশযুক্ত হয়। সাধারণত ধরার এবং 
পা-রাখার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জায়গ! এর গায়ে পাওয়া যায় বলে নিখুত আরোহুণ- 
কৌশল এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজন । 


৮২ 0] শৈলারোহুণ 


৩) শৈলপ্রাচীর থেকে উদ্ভুত অংশ [ 8০৫৮:৩৪৪ ] 


এটি উচ্চ ছুবারোহ পাহাড়ের অথবা খাড়া ও উচু গিরিছুড়ার এমনই একটি 
উদ্ভূত অংশ যার দুপাশের সীম! নির্দেশিত হয় নাধারণত জলম্মোত ব1 প্রাকৃতিক 
কারণে পর্বতগাত্র ক্ষয় হয়ে হষ্ট গভীর গরিবিখাতের সাহায্যে । সে কারণে, 
বলতে গেলে এটি মূল শৈলপৃষ্ঠ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে । 

(৪) তাক [ 91516] 


উন্নীত অপরিসর সমতল জায়গা অথবা একটি বৃহৎ তাকবিশেষ যা খাঁড়া শৈল- 
প্রাচীরের গায়ে দেখ! যায় এবং সামান্যই চওড়া হয় । 

(৫) অপ্রশস্ত তাক [. 7৬15.7765] 51511] 

মাত্র কয়েক ইঞ্চি চওডার একটি সক্কীর্ণ তাক যা খাঁভা শৈলপ্রাচীরের গায়ে দেখা 
যায়। 

(৬) কিনার 1,০8৪ ] 


উচ্চ দুরারোহ শলপৃণ্টর অথব! ঢালের সমতল জায়গাটি ঘাসের, পাথরের এবং 
অস্থায়ী বা স্থায়ী বরফেরও হতে পারে । কিনারাগুলি ছোট বড় নানা আকারের 
হয়। অগ্রশস্ত অথচ দীর্ঘ আয়তক্ষেত্রীকার কিনার! সমতল জায়গ। বা “01981609107 
নামে পরিচিত । অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ প্রশস্ত কিনারাকে বলা হয় “চাতাল ব' 


610৩7 | 

(৭) উচু শৈলচুড়া | 1:০৬৩: ] 

এই চুডাগুলি প্রায়ই লমতল হয়। পিছন দিকে ঈষৎ ফাক রেখে শৈল- 
শিরার উপর দিয়ে দ্রুতপদে বা লাফিয়ে চলা যায় । 

(৮) দরু শিখরযুক্ত পর্বত [ 7১8051৩ ] 


সরু এবং উচু শলচুড়া, যার অগ্রভাগ ক্রমশ সরু হয়ে উপরের দ্রিকে উঠে গেছে। 
যে কোনও বিচ্ছিন্ন অথবা স্বতন্থ শিলাখণ্ডের ক্ষেত্রে এই নামটি ব্রিটেনে প্রায়ই 
ব্যবহৃত হয় । 


(») খাঁজ [ 0০০৬৩ ] 


সামনের দিকে দুহলে থাকা পাথরের উৎপন্ন কোণে খাজ স্টি হয়। এমন 
বহু খাঁজ আছে যেখানে দুহাত দিয়ে ধরার জন্য প্রান্ত হাতল এবং পদদ্য়কে 
ব্াখার জন্ত কীলক আরুতির জায়গা পাওয়া! যায় | 
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*শর্বতি নম্পশ্শ্িত 

[2] 4১718578115 

মোচাকার অথবা তীক্ষাকার চড়! বা শীর্ষ । 

0) 4৯75 

এটি হুল পর্বতের উপরকার একটি অতিশয় সরু এবং ধারালো পাশধুক্ত খাড়া 
শৈলশির1 | এতে চড়ে (ঘোড়া চড়ার মতো! করে ) অথবা শিরার হুপাশের 
ধরার এবং পা-রাখার জায়গা ব্যবহার করে আরোহণ কর] সম্ভব হতে পারে । এই 
ধরণের শৈলশিরা ভূমির সংগে সমান্তরাল থেকে লম্ব পর্ধস্ত সকল প্রকারেরই হতে 
পারে । 

0 35125 

প্রশস্ত এবং তৃণাবৃত গোলাকার শৈলশিরা | 

[0] শিরিপথ [ 0০1 । 7558৪ ] 

পর্বতমালার টোল খাওয়! বা বনে যাওয়৷ জায়গ। অথবা গিবিপথ বা গিব্িদ্বার কিনা 
সঙ্কীর্ণ পথ বা ফাক,-_দুই চুড়ার সংযোগরক্ষাকারী ৈলশিরার এটাই লাধারণত . 
নিম্নতম বিন্দু বা পথ । এক পর্বতমালা থেকে অন্য পর্বতমালায় যাতায়াতের জন্য 
দীর্ঘদিন ধরে এই ধরণের পথ ব্যবহৃত হয়ে আসছে । কোনও কোনও অঞ্চলে 
একে খাল'ও বলা হয়ে থাকে । 

00 0০০7715 / ৬2] / (০2 

জমাট বাধা বরফের “আরামকেদারা” বসে গিয়ে স্ষ্ট ক্ষুদ্র জলাধার | 

[2] (0০০0121081- 

পর্বতে সাধারণত প্রশস্ত গিরিখাত অথব। খাড়! টোল থাকে, কিন্তু এগুলি পর্বদাই 
নরম বা কঠিন বরফে ভত্তি থাকে না, এবং এদের শৈলপ্রাচীরগুলি প্রধানত উচ্‌- 
নীচুভাবে অর্থাৎ ঢেউখেলানোভাবে অবস্থান করে। একে ০০1০1 বলে । 


00 [752717৩] 


জনমঝোত প্রবাহিত প্রশস্ত ক্ষেত্রখাত (25916080115 ), যার ভিতর দিয়ে 
প্রস্তরাদির সপ, হিমানী-সম্প্রপাত এবং শিলা নীচে নেমে আনে । 


[0] (0552809272৩ 
শিলার উচু চূড়া অথবা চূড়ার ন্যায় সরু শিখরযুক্ত শিলা যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 


৮৪ 0] শৈলারোহণ 


শৈলশিরার উপর দুষ্ট হুয়। এদের মধ্যে কোনও-কোনওটির উচ্চতা বাট মিটারেরও 
বেশি হয় । 
[0 হিমবাহ 0১15০85% ] 


কঠিন বরফের নদী যার দৈর্ঘ্য কয়েকশ" মিটার থেকে শুরু করে বেশ কয়েক কিলো- 
মিটার পর্ধস্ত হতে পারে । প্রত্যক্ষভাবে বোঝা! না গেলেও অনৃষ্ঠভাবেই এটি ধীরে 
ধীরে সরে যেতে থাকে বা চলতে থাকে তবে বছরে কয়েক মিটার মাত্র । 


400] 051505$527 92500% 


হিমবাহের অগ্রভাগ আকম্মিক এবং অপ্রত্যাশিতভাবে কখনও প্রায় খাড়া আবার 
কখনও বা লহ্বভাবে দণ্ডায়মান কঠিন বরফের টাল সৃষ্টি করে নিজের সমাপ্তি ঘটায়, 
যার পাদদেশে কঠিন বরফ ত্রবীভূত হয়ে জলশ্রোতে পরিণত হয় এবং প্রান্তিক 
গ্রাববেখা অর্থাৎ শিলাময় হিমানী-পথ ধরে নীচের পর্বত-মধ্যস্থ উপত্যকায় (নিন 
সমতল ভূমিতে ) প্রবাহিত হয়! একে 19017 97০ বলে। 


[0 0০:৪৮6 / 18৩ 

গভীর এবং সঙ্কীর্ণ গিরিখাত বা গিরিসহ্ছট যার ছু'পাডই অত্যন্ত খাড়া হয়। 

[0 [2068778 (516 01৩1 

পর্বতের উপরিভ।গেও হিমবাহ অবস্থান করে। সাধারণত এটি কঠিন বরফের 
একটি স্বতন্ত্র মাত্রা (01716175707) ) যা চুভার নিকটবর্তী খাড়া ঢালকে আকড়ে 
থাকে । সেখান থেকে তুষার পুপ পর্বতের গা বেয়ে অহরহ নীচের দিকে নামতে 
পারে। 
এ বরফ ধ্বস | 7০০ 7£511 1 

হিমবাহ তখনই 1০6 ৪11 (বরফ ধ্স)-এর বূপ নেয় যখন খাড়া এবং 
অসমান ঢালের উপর দিয়ে হিমবাহ চলতে শুরু করে এবং স্ুপীকৃত বরফখণ্ডও সরু 
বা উচু বরফ চুড়ার আকারে (যার অগ্রভাগ ক্রমশ সরু হয়ে উপরের দিকে উঠে 
গেছে) ভেঙ্গে পড়ে । 

10 10220] 


পাহাড়-পর্বতের উপর পাথরের টিবি অথবা ক্ষুদ্র শৈলন্তস্ত “ফুস্কুড়ি” বা 'ব্রণর' 
গ্যায় অবস্থান কবে । একে গোলাকার টিল| বা 0০911 বলে। 


সব 8155581 
স্পর্বতের একটি ঘননিবদ্ধ শ্রেণীকে 'ভুপ-পর্বত” বা 218591 বলে। ( একই স্থানে 


পর্বত সম্পকিত 0 ৮৫ 


সংহত পর্বতুপ )। 
2 গ্রাবরেখা [ 81০:8879৩ ] 


হিমবাহ তাড়িত মৃত্তিকা, পাথরকুচি এবং পতন, সংঘর্ষ প্রভৃতির ফলে ধ্বংসাবশেষ: 
শৈলভূপ । গ্রাবরেখা তিন শ্রেণীতে বিতক্ত-_-পাশ্বিক গ্রাবরেখা, মাধ্যমিক 


গ্রাবরেখা, এবং প্রান্তিক গ্রাবরেখা | 


0] ৩৩০1৩ 
অসংশ্লিষ্ট বা স্বতন্ত্র শৈলচুড়া (সুচিমুখ চড়া )। 


2) ৩৩ 

হিমবাহের উৎসে, উচ্চ পর্বতের ঢালে এবং প্রাকৃতিক 'আযামৃফি-থিয়েটারের” ন্যায়: 
গোলাকার ব৷ ডিগ্বাকার জায়গায় জমে থাকা স্থায়ী তুষার স্তুপ যা তখনও পর্যস্ত; 
কঠিন বরফে রূপাস্তরিত হয় নি। 


0) 15655 
পর্বতের প্রশস্ত, সমতল, এবং আকৃতিহীন অধিত্যকা, একে মালভূমিও বলে । 


[0] 580016 
অবদমিত পৃষ্টযুক্ত পাহাড় টিলা! ( জিনের ন্যায় )। প্রশস্ত এবং বৃত্তাকার শৈলশিরার _ 
উপর অবস্থিত টোল । 


[0 5০:55 

পাহাড়-পর্বতাদির পাশে ঢালুভাবে পড়ে থাকা প্রস্তর[দির স্তুপ অর্থাৎ নৈমগিক 
কারণে স্থানত্র্ প্রস্তর এবং ক্ষুদ্ধ শৈলখণ্ড। অবশ্ঠ এদের আকারের বিশেষ 
তারতম্য ছুয়ে থাকে-। বৃহদকার প্রস্তরখণ্ড জমে জমে স্থায়া প্রস্তর-স্তুপ স্থই হয় । 
আবার ক্ষুদ্র ক্ষুত্র প্রস্তরথণ্ড জমেও আগ! প্রস্তর ভূপের সৃষ্টি হয় বটে, কিন্ধু সেই 
আগ! সুপ পায়ের চাপে ধ্বসে যায় বা পায়ের তল। থেকে সরে যায় । সে কারণে 
এইলব সুপ বেয়ে উপরে ওঠ1 অত্যন্ত শ্রমলাধ্য এবং বিপজ্জনক | 


[0] 50:65 €০18865 

সুম্কব এবং মিহি পাথর পড়ে হৃষ্ট সঙ্কীর্ণ ঢালু পথ । এগুলি শৈলগাত্রের ঢাল বেয়ে 
সন্কীণ ধারায় নেমে এসে স্ূপীকৃত হয় । 

[0 55:56 

উচু তুষার চূড়া অথৰা সরু গাধুক্ত তুষার সন্ত বা ফলক। প্রারুতিক কারণে এটি, 


৮৬ 0 শৈলারোহণ 


প্রতিনিয়ত রূপ বদ্দলায় এবং ভারসাম্য রক্ষায় অসমর্থ হয়ে ভিগবাঁজি খেয়ে নীচে 
আছড়ে পড়ে । নিরাপদে এই বাধা! অতিক্রম করতে হুলে অতিশয় সতর্কত! 
অবলম্বন করা উচিত । 
2) 9720৬ 137108৩ 


তুষার ফাটল, শিলার ফাক অথব! জলল্লোতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যস্ক 
প্রসারিত উত্তয় প্রান্তের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী সেতুর আকারের তুষার । 


. পর্বত মম্পকিত 0] ৮৭ 


০শেলাল্রোহল। হ২০০] 00870578 ] অম্পশ্থিত 


7 দড়ির সাহায্যে অবরোহণ [ 4১5৩] (0) / ২৪7০2৩1 (6) ] 


অবরোহৃণ-দড়িকে এক ভাজ করে নিয়ে তার সাহায্যে উচু এবং খাড়া পর্বতের 
ছুরারোহ পাশ বেয়ে নীচে নাম! (দড়ির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে লাফাতে 
লাফাতে )। দীর্ঘ অবরোহণে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে যে দিন থেকে পধাপ্ত সময় 
বাঁচানো এবং সমূহ ক্লান্তি লাঘৰ কর] সম্ভব হচ্ছে সেদিন থেকে পর্বতারোহণ ক্ষেত্রে 
এটি একটি নিয়মিত অন্তশীলনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে । অচিস্ভিতপূর্ব প্রাতি- 
বন্ধকতার সম্মুখীন হলে এর সাহায্যে সেগুলি মৌকাবিল' করা যায় এবং বাস্তবিকই 
কিছু বৈশিষ্টযপূর্ণ পর্বত অবরোহণের ক্ষেত্রে এটাই একমাত্র সম্ভাব্য পদ্ধতি । 


[00 ১0018781835, 0০7 


সমুদ্রপৃষ্ট থেকে বনু উচ্চে অক্সিজেন বিরল হয়ে পড়ে এবং কম ঘনত্ব সম্পন্ন হয়। সে 
সব অঞ্চলের আবহাওয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আরোহণ অব্যাহত রাখতে হলে 
সেখানকার নতুন জলবায়ুর সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে হয়, একে 4১০০11777801580107 
বলে, যা একান্তই জরুরী । দশ হাজার ফুট উচ্চতা থেকে শুরু করে তেইশ 
হাজার ফুট উচ্চতা পর্যস্তই এই প্রথ! মেনে চলা উচিত কেননা এই উচ্চতা পর্যন্ত 
দৈহিক অবনতি ঘটার প্রবল সম্ভাবন1 থাকে । 


00] 4১05৬ (€) 


সঙ্কীর্ণ শৈলশিরা আরোহণের এটি একটি কৌশল । এক্ষেত্রে আরোহী দুপ। সাধ্য- 
মতো ফাক করে শিরার দুদিকে রেখে তার উপর বসবে এবং হাটু ও পায়ের সাহায্যে 
শৈলশিরার দুপাশে শক্তি প্রয়োগ করে নীচ থেকে উপরের দিকে ঠেলে অগ্রসর 
হবে। এই কাঁজে ছুটি হাতের সাহায্যও অবশ্ঠই নিতে হবে। 


0 সক্রিয় দড়ি [ 4১০৩ [২০7০৬ ] 


আরোহণরত এবং দ্বিতীয় আরোহীর মধ্যবর্তা দড়ির অংশটুকু । নেতা আরোহণ 
করার সময় দ্বিতীয় ব্যক্তি কতৃক “ছাড়া-দড়িও' কিন্তু সক্রিয় (8০11০); আবার 
দ্বিতীয় ব্যক্তি আরোহণ করার সময় নেতা কতৃক দড়ির “টেনে-নেওয়া অংশটুকুও 
সক্রিয় । 


৮৮ 0] শৈলাবোহুণ 


0) নোঙর [. 4১1২০1১০: ] 


€নোঙ্গর ছিসাবে ধরার বা আটকানোর এই সব দুঢ এবং নিরাপদ জায়গা প্রাকৃতিক, 


কৃত্রিম অথবা আরোহীর দেহও হতে পারে। অবরোধ করার জন্য এতে দড়ি 
আটকানো হয় । 


2] ভারসাম্য 9915০৩ | 
সিধে হয়ে দীডানোব মধ্যেই দেছের ভারসাম্য নিহিত। 
0 অবরোধ করা 35195] 


নিজেকে নোঙর করতে এবং আরোহণরত সদস্যকে নিরাপদে রক্ষা করতে এই 
পদ্ধতির জুভি নেই । পর্বতগাব্র থেকে উদ্ভুত অংশে, গোজ এবং মুভি জাতীয় কৃত্রিম 
বস্ততে, এবং অপর আবোহীর দেহে ডি আটকে আরোহীকে অবরোধ করে তাব্র 
নিরাপত্তা নিশ্চিত করার এ এক কৌশলী পন্থা | 

0] 231৬০1088.0 (5) 

পর্বতাঞ্চলে অস্থায়ী ও উপস্থিত মতো প্রস্তত শিবির অথবা তাবু ছাডা, উচ্চ 
দুরারোহ পর্বতপৃষ্ঠে অবস্থান বা উন্মুক্ত আকাশতলে সতর্কভাবে রাত্রি যাপন । 

2 পথ-নির্দেশক শিলান্ভুপ [05102] 

ফেরার বা পরবতী পরায়ে যাতায়াতের নিশান সনাক্ত করতে একের উপর এক, 
তার উপর আর এক, এইভাবে পর পর অথবা স্ুপাকারভাবে পাথর সাজিয়ে তিন- 
চার ফুটের এই খাভা স্তম্ত বা স্তুপ গড়ে তোল! হয । 

[2] ছাদ্দের তলদেশ [ 5117778 ] 

শৈলপৃষ্ঠের বহির্দিকে প্রক্ষিপ্ত শিলার নীচের পিঠ । 


0 ফাটলে আটকে থাক কুড়ি [ 01১০০151০১৩ | 


নৈসগিক কারণে স্বস্থানভ্রষ্ট ছোট বড নানা আকারের শিলাখণ্ড ফাটল, চিমনি 
অথবা গিরিখাতে আটকে যায়। ফাটল এবং চিমনিতে অতান্ত অশাটোভাবে 
আটকে থাকা এই সব পাথর ধরার ও পাঁরাখার জন্য এবং ধাবনরত অবরোধক 
আটকাতে বিশেষ উপযোগী । আবার কখনও কখনও বা অবস্থান স্থল হিনাবেও 
এটি স্বচ্ছন্দে ব্যবহৃত হয়। 


[20] (0০:৫৩ (6) 
ঘড়ি অথবা নিরাপত্তার জন্য দডিতে আবদ্ধ আরোহী দল । 


শৈর্পারোহণ অম্পকিত [0 ৮৯ 


0 0০৫৩৩ (6) 
সংকীর্ণ এবং বন্ধুর কিনারাযুক্ত শীর্ষ কিন্ব। শির]। 


0 12৮1৩25 (৮) 

এক থেকে চার ধাপবিশিষ্ট দড়ির ছোট্ট সিঁড়ি যা উপস্থিত মতো! বা জরুরী 

অবস্থায় হাতের কাছে পাওয়। উপাদানাদদির বারা তৈরী হয়। পরে এর বিভিন্ন: 
অংশসমূহ জোড়! দিয়ে বাধা মাপে গোটা লি'ড়ি বানানে! যায় যা কৃত্রিম 

আরোহণে ব্যবহৃত হয় । 

[0 850 7২0১6 / (০501৩ 

ছুরারোহু তাকের উপরকার নির্দিষ্ট নোঙ্গরে তার, দড়ি ( প্রধানত স্থায়ীভাবে বীধ। 

নিশ্চল দড়ি ) বা কখনও কখনও ঝুলিয়ে দেওয়! দড়ির সিড়ি । 

[0 7০০৫ 9657865 

পা-রাখার জন্য শৈলপৃষ্ঠের অতি অপরিসর অবস্থান স্থল, কখনও বা কেবলমান্ত, 
ছুটি উপঘুক্ত জায়গা । টৈলপৃষ্ঠে এজাতীয় জায়গায় দাড়ানোর সময় সর্বদাই 

নিরাপদ অবরোধক বা নোঙর ব্যবহার কর! উচিত । 

00] 7755 45551] 


শৈলপৃষ্ঠের উপর দিয়ে বহিদিকে প্রক্ষি্ঠ শিলা থেকে দড়ির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর" - 
করে শৃন্তে ঝুলে লক্ষস্থলে অবাধ অবতরণ । 


0] নির100০28 16015 
1১/0511 গ্রন্থির অপর নাম | 73901770102 গ্রস্থিও এই একই শ্রেণীতূক্ত | 


0 155770 নুর ড575৩ 


প্রশস্ত প্রস্তর-ফলক ধরে ধরে আড়াআড়ি অগ্রসর হওয়ার সময় দেহের সম্পূর্ণ ভার 
ছুহাতের উপর আরোপিত হয় যখন আরোহী প্রন্তর-ফলকের প্রান্তকে দুহাত 
দিয়ে দঢুভাবে আকড়ে ধরে । 


0) 1712 3৩195 


দেহের পশ্চাৎ্ৎ অংশের উপরকার হাঁড় বেষ্টন করে অবরোধ করা সক্রিয়-দড়ি ছাড়ার 
এবং গোটানোর এটি একটি পদ্ধতি মাত্র । 


00 [08 17016 
পর্বতপৃষ্টের ভিতরের দ্বিকে বীকানে ধরণের বা খাঁজকাটা জায়গ! যা স্থবিধাজনক- 


৯০0) শৈলারোহণ 


ভাবে ধরা ষায়। 
0 155-785 ৩16 


ধারালে। পাশযুক্ত শৈল ফাটল, আলি অথবা শিরার কান! দুহাত দিয়ে ধরে- 
পিছন দিকে কিছুটা হেলে এবং ফাটলের বিপরীত শিলায় দুপা রেখে চাপ সির 
সহায়তায় যৌথ সমন্বয়ে আরোহণ পদ্ধতি । 

[) নেতা | হ.৪০৩৮ ] 


দড়িতে আবদ্ধ হয়ে আরোহী হিসাবে গুথম আরোহণকান্দী এবং সর্বশেষ অবরোহুণ- 
কারী ব্যক্তি । 


2 ফাস 1.০০৮] 

কৃত্রিম আরোহণে, তুষার-ফাঁটল থেকে উদ্ধারকার্ধে এবং দ্রভির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর 
করে লাফাতে লাফাতে অবরোহণ করার সময় দড়ির বা ফিতের ফাস অত্যন্ত 
উপযোগী । ফিতের বা দড়ির একটি টুকরোর উভয় প্রান্তকে গ্রন্থি বেঁধে জুড়ে 
দিলে একটি ফালের স্যষ্টি হয়। এটি আবার অবরোধ করাব্ব কাজেও স্থবিধা মতো 
ব্যবহৃত হয়, তখন অবশ্য একে কোমর-ফাস বলা হয় । 


0) থাক | 21015] 


পর্বতপৃষ্ঠে ছুই অবস্থান স্থলের মধ্যবর্তী আরোহণ অংশে আরোহীর! সাধারপত 
অবরোধকের সাহায্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখে । এই মধ্যবর্তী অংশকে বলে [১1607 1 


2) ধাবনরভ অবরোধক | মম] 351৯ 


কৃত্রিম আরোহণ বা! অববোহণে পর্বতগাত্তে গোজ বা নুডি ইত্যান্ধির সাহায্যে 
নোঙ্গর করার মাধ্যমে অথবা মধ্যবর্তী কোনও থাকে ফাল অথবা আংটা বা উভয়- 
কেই আটকে তার মধ্য দিয়ে কোমরে বীধা দড়িটি ঢুকিয়ে নিয়ে নেতা! নিজের পতন 
রোধ করতে এবং নিরাপদ্দে আরোহণ বা অবরোহণ অব্যাহত রাখতে পারে । এই 
পদ্ধতিটিকে ধাবনরত অবরোধক বল! হয় । সেই লময় দড়ির একপ্রান্ত নেতার 
কোমরে এবং অপর প্রান্ত দ্বিতীয় আরোহীর কোমরে বাধা থাকে । 


0 চলার বিরতি বা আরোহণ-বিরতি [ চ২) 05 ] 
অবরোধকের মধ্যবর্তা অঞ্চলে নেত৷ কতৃক নিয়ে যাওয় দড়ি থেমে গেলে আরোহণ 
বিরতি হয় । 


0 50:৩৩ হুং 18035 
প্রস্তরাদির খাড়! ুপ উত্রাই বেয়ে গড়িয়ে বা পিছলে নীচে নেমে আসা! । 


শৈলারোহুণ ষম্পকিত 0) ৯১ 


(0 কাধ অবরোধক [ 915০55101৩1 19৩15 ] 


সক্রিয়-ঘড়িকে প্রথমে যে কোনও এক বগলের নীচে দিয়ে নিয়ে এবং পরে তাকে 
বপিঠ বরাবর আড়াআড়িভাবে বিপরীত কাধের উপর দিয়ে সম্মুখ ভাগে এনে 
'াগে পিছে ছুজারগায় দুহাত দিয়ে মূঠে। করে ধরে (পৃথক পৃথক ভাবে) 
প্রকৃত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ছাড়ার এবং গোটানোর এটি একটি পদ্ধতি মাত্র । 


0 51568 
'আল গা, শিথিল বা টিলে দড়ি। 


7] ভাক 5575০ ] 
পর্বতপৃষ্ঠের বা শৈলশিরার যে তাকে দীভিয়ে আরোহী তার সঙ্গীকে অবরোধ করে । 


এ] 2155৫ 39155 


ফাটলে মাকে থাকা পাথরে, এবং "কু ছাডা “নাট” অথবা গ্রন্থি আটকাতে এই 
পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় । 


20 নোজর-বন্ধন 251 
অবরোধ করার সময় নিরাপত্তার নিশ্চয়তা জোরদার করতে এর ব্যবহার । 


02 আড়াআড়িভাবে চল। [75 ৮5755 ] 


পর্বতপৃষ্ঠের এক পাশ থেকে অপর পাশে আডাআড়িভাবে চলা । বরফ এবং 
তুষার ঢাল আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করতে, একই পাহাড়ের বিভিন্ন গমনপথ 
অনুসরণ করে আরোহণ-অবরোহুণ করতে এবং গিরিপথ অতিক্রম করতে 
এই পদ্ধতি প্রয়োগ করলে ফল লাভের সম্ভাবন। থাকে । 


20 কবি কাস : ৬715 91058 ] 


তুষার-গাইতির হাতলের সঙ্গে লাগানে! “রিং-এ ফিতের ফাস লাগানে। 
থাকে অথবা তার সঙ্গে চামড়ার চেপউ! ফিতে স্থায়ীভাবে সেলাই করে দিয়ে ফাস 
বানানো হয়। তুষার-গাইতি হাত ফল্‌কে নীচে পড়ে গিয়ে যাতে বিপত্তি 
ঘটাতে না পারে তারই প্রতিবিধান স্বব্ূপ এই ফাসের মধ্য দিয়ে হাত গলিয়ে 
গাইতি ধরা থাকে বা কব্জিতে ফাস আটকে একে ঝুলিয়েও রাখা ঘায়। 


২02] শৈলারো হণ 


ুম্বান্ল আল্লোহন ম্পন্ষিত 





0] হিমানী অন্প্রপাভ | ৯৮৪1977015৩ ] 

স্থউচ্চ পর্বতে বিশাল বরফ এবং তুষার সপ পুঞ্তিত হতে হতে এক এক সময় এত 
বেশি বিস্তার লাভ করে যখন সে তার নিজস্ব ভারে ভেঙ্গে গিয়ে পাহাডী ঢাল' 
অথবা! গিরিখাত বেয়ে বভ্রতগতিতে নামতে থাকে এবং অবাধে নীচে এসে আছড়ে 
পড়ে । সেই সঙ্ষে সে কখনও কখনও হাজার হাজার টন পাথরকেও বহন করে 
নিয়ে আসে । এইভাবে হিমানী সম্প্রপাত তার গতিপথের আরোহী, শিবির, গ্রাম, 
পথঘাট এবং বন-জঙ্গলেরও অপরিমেয় ধ্বংস সাধন করে । 


[7] মোচাকার হিমানী-সম্প্রপাভ [ 4৯5515101১5 0০2৩ 7 
পাথরের ধ্বংসাবশেষ এবং নরম ও কঠিন বরফের সংমিশ্রণে শঙ্কু বা মোচার আকারে 
গঠিত হিমানী-সম্প্রপ'তের ( বৃত্তাকার সমতল তলদেশযুক্ত ) শীর্ষদেশ । 


0 পুজিত বরফ-ডেলা [ 23511/)8-59 ] 

বরফের উপর দিয়ে চলার সময় জুতোর তলা-সংলগ্ন ধাতব কাঠামোর কাটায় 
((01807091) ) বরফের শক্ত ডেলা পুপ্তিত হয় । খাড়া ব্বফ-ঢালে এইসব বরফ- 
ডেল কখনও কখনও অত্যন্ত বিপজ্জনক আকার ধারণ করতে পারে । কঠিন এবং 
গোলাকার বলে বিপুল সংখ্যাধিক্যে এবং ত্রুতগতিতে ঢাল বেয়ে নীচের দিকে 
গিয়ে পড়ার প্রবল প্রবণতা এদের থাকে । 


[0] 3515161567552) 6 
পাহাড়-পর্বতে বাধ্য হয়ে সাময়িকভাবে রান্তর যাপন । ভুল পৰিকল্পন।, নিম্নমানের 
পর্বত-প্রযুক্তি, আঘাতপ্রাপ্তি বা অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে এরকম হতে পারে । 


[0 বড় আকারের ধাপ [ ৪৯০৮5 5 ] 
পা-রাখার বুহৎ ধাপ, প্রয়োজন হলে যেখানে ছুটি পা-ই নিরাপদে রাখা যায় । 


0 কানিস [ 0০171০9 | 

বহির্দিকে প্রক্ষিপ্ত বরফের কানা শৈলশিরার শীর্ষ বরাবর বৃহৎ ও সুউচ্চ হয়ে 
ওঠে। প্রবল বাধুপ্রবাহে ঝুঁকে থাকা কিনারায় নতুন বরফের সুপ গড়ে ওঠার 
এটাই মূল কারণ । বাতাসের গতি অস্থসারে বরফের কানিস সৃষ্টি হয়। 


তুষার আরোহণ সম্পকিত [0] ৯৩. 


0 তুবার-কাটল [ 025 5,85৬ ] 

হিমবাহের স্তরে চিড় বা ফাটল । গতিপথ পরিবর্তনের সময় অথব। যে গতিপথের 
উপর দিয়ে হিমবাহ প্রবাহিত হয় তার স্তরের ভক্ষিমার তারতম্যের ফলে হিমবাহে 
চিড় ব1 ফাটলের স্ষ্টি হয় । 

0 শক্ত আবরণ . ০75 ] 

নরম বরফের উপর কঠিন বরফের পাতলা শক্ত স্তর ঘা খুবই পিছল হয়ে থাকে । 


0 হ্রাসের পালক 12854০% ] 

কোমল এবং অতিশয় হালকা] পালকের জন্য উত্তর সাগরের হাস বিশ্ব বিখ্যাত । 

এই পাপ্পক ছা! প্রস্তত বিভিন্ন ধরণের বৈশিষ্ট্মূলক পোষাক পরিচ্ছ্দই কণকণে 

ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় দেহের স্বাভাবিক উষ্ণতা বজায় রাখতে সাহায্য করে । 

2 হিম-্রাস্তি [ 05156191] [.5851695 ] 

নরম এবং কঠিন বরফের উপর প্রতিফলিত ত্র্ধতাঁপে দীর্ঘক্ষণ অতিবাহিত করার 

জন্য অত্যধিক পরিশ্রম ও ক্লাস্তিজনিত পীড়া । 

[) পিছলে নামা [ 031$55505 () ] 

জুতোর উপর ভর দিয়ে দণ্ডাপমান অবস্থায় অথবা আসনপি*ড়ি বা উবু হয়ে বসার 
ভণ্গমায় ন্বেচ্ছা-নিয়ন্ত্রিত (পিছলে পিছলে বরফ-ঢল বেয়ে ) অবরোহণ। 

2 তুষার-গীইতি [1০৩ 2৯৩ ] 

কঠিন বরফে ধাপ কাটা এবং অনাবশ্যকবোধে ছেটে ফেলার কাজে ব্যবহৃত বস্ত্র 
ছড়ি”। এছাড়াও পাহাড়-পর্বতে এর ব্যবহার বহুমুখী । 

0 তুবার-গে [জ [755 7১189178 ] 

কঠিন বরফে পু*তে নোঙ্গর করার জন্য তৈরী ইম্পাতের বামিশ্র ধাতুর বিভিন্ন 
আকাবের গোজ। হাতুড়ি পিটিয়ে বা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে এদের বরফে পৌঁতা হয় । 

0] হিমরেখা 9০৬7 18155 ] 

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কোনও অঞ্চলের গড় উচ্চতা, যেখানে স্থায়ী তুষার অঞ্চলের সীমা- 
রেখা | অর্থাৎ ঠিক যে রেখার উপর চিরতৃষার বিরাজমান | 

[0 হিম-সর ৬5:৪1] 

অধিক ঠাণ্ডায় কুয়াশা বা গলে যাওয়া বরফ জমে গিয়ে শিলার উপর বরফের 


৯৪2] শৈলারোহণ 


পাতলা প্রলেপ বা সর পড়ে। শৈপারোহুণের সময় শৈলগাত্রের এই অবস্থ! 
অত্যন্ত বিপজ্জনক । 


1 ড/02ত0 08£ 


যে কোনও তুষারাবৃত পর্বতাঞ্চলে কুয়াশাচ্ছন্ন এবং বিপজ্জনক আবহাওয়ায় এক 
নিদারুণ অবস্থার স্ষ্টি হয় যখন ঘন কুয়াশার মধ্যে সেই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় 
করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে । খাড়া ঢালের শুরু অথবা গিরিখাতের 
উপরিভাগ সহজে দেখা যায় না! বলে এ অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে, কারণ তখন 
মেঘ এবং কুয়াশা নান] বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তুষারাবৃত পর্বতের সঙ্গে মিশে গিয়ে একই 
রং-এ একাকার হয়ে যায়। এরূপ আবহাওয়ায় বাধ্যতামূলক বহির্গমনকে 
৬৬116 04 বলে। 


[2] বাযু-ভাড়িত বরফ [ ৬1750 51509 ] 

বাধুপ্রবাহের দ্বারা তাড়িত বরফ পুরানো বাঁ স্থায়ী বরফের উপর বিপজ্জনকভাবে 
স্ুগীকৃত হয়ে কঠিন আবরণ কষ্টি করে। আবার অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বাধুপ্রবাহের 
ফলে এই স্থায়ী বরফের উপরের স্তর ( অর্থাৎ বাযুতাড়িত নতুন বরফের নীচের 
স্তর ) গলে গিয়ে উপরের স্তুপ সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে ষেতে পারে, যার ফলে হিমানী 
সম্প্রপাতের সম্ভাবনা প্রবল থাকে । 


তুষার আন্রোহণ সম্পকিত 0) ৯৫ 


ভিল্বিঞ্ধ পল্রিভ্ভাঙ্ম। 











0) 4৯১17 815 167555 


শিবিরের এবং অন্যান্য ছাউনীর তলাকার বরফের সংস্পর্শ থেকে নিজেকে 
মুক্ত রাখার জন্য রবার-মিশ্রিত কাপড়ের অথবা প্ল্যাসটিকের তোশকে বাতাস ভরে 
ফুলিয়ে ব্যবহার কর! হয় । এছাড়া আধুনিক কালে 7795560 10010 1717117695 
অধিক ব্যবহৃত হয়, যা ওজনে হাক্কা এবং বাতাস বেরিয়ে যাবার প্রশ্ন নেই | 


0 বুগিয়াল [4১1৮ (0)] 

পর্বতাঞ্চলের গোচারণভূমি। আমাদের দেশে এই পশ্তচারণ ভূমিতে কখনও 
কখনও চাষ করে ফল ফলানো৷ হয় বটে তবে অঞ্চলটি সাধারণত গো-মহিষাদি, 
মেষ ৰা ছাগ চরানোর জন্যই ব্যবহৃত হয়| 

[7] 4৯18705151 

বায়ুচাপ মাপবার যন্ত্র যাতে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা সঠিকভাবে ধরা পড়ে । 


[) /£১120:০801% 11512 

পর্বতের কোনও নিদিষ্ট স্থান থেকে শীর্যারোহণের জন্য স্থনির্দিষ্ট পর্বতের পাদদেশ 
পর্যস্ত গমন । 

[2] /৯১501810 ৬1770127০01 3 ৪.01551 


স্থৃতির, রবার মিশ্রিত স্থতির অথবা নাইলন স্থতির ঠাসবুনান এবং অত্যন্ত 
হালকা এই জামার” কাধের অংশের সঙ্গে একই কাপড়ের একটি “ঘোমটা, যুক্ত 
থাকে । ঘাড় ও মাথাকে এই ঘোমটার আড়ালে রেখে জল, ঝড়, ঠাণ্ডা বাতাস বা 
বরফ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় । ঘোমটাযুক্ত এই জামা বৃষ্টি এবং বায়ুগ্রবাহকে 
প্রতিরোধ করে । 


[0 4৯১11615151 ৯105 / 10175৩64210 


সাধারণ কলাকৌশল এবং প্রথাগত পদ্ধতি প্রয়োগ করে খাড়া শৈলারোহণে অথবা 


তুষার-প্রাচীর আরোহুণে অসমর্থ হয়ে আরোহী যেসব সরঞ্জামের সহযোগিতা! গ্রহণ 
করে। যেমন দড়ির ছোট্র সিড়ি, গৌজ বা কীলক, নাট এবং প্রসারণ বল্টু 


প্রভৃতি । 
৯৬ 0] শৈলারোহণ 


00 4১৮10180851 (00120025811010৩6৮ 210 015701775 

কৃত্রিম আরোহণ অর্থাৎ সাহায্যকারী সরঞ্জামের সহযোগিতায় খাঁড়া বা ছুরারোহ 
শৈল অথবা তুষার প্রাচীরে সরাসরি আরোহণ পদ্ধতি । 

00) 85156195. 


কোমল পশমের বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ টুপি । এটি ব্যবহার করে ঠাণ্ডা এবং তাপ 
থেকে মাথাকে যেন রক্ষা করা যায় তেমনি এর নিয়ভাগের ভাজ করা অংশকে 
কান অথবা কাধ পর্যস্ত টেনে দিয়ে ( চোখ, নাক, মুখ শ্বাভাবিকভাবেই অনাবৃত 
থাকে ) শৈত্যপ্রবাহের বা তৃষারপাতের কবল থেকে মুখমগুনকে রক্ষা কর যায় । 
ফলে ঠাণ্ডা লাগার সম্ভাবন। বহুলাংশে হাস পায়। বাংলায় এর প্রচলিত নাষ 
“হুনমান টুপি? | 

[0] 132158158 


চিমনি, কোণ বা ৰবাকের এক দেওয়ালে ডান হাত-পা এবং অপর দেওয়ালে বা 


হাঁত-পার সাহায্যে বিপরীতমুখী চাপ কৃষ্টি করে আরোহণ করার পদ্ধতিকে 
বোঝায় । 


[0 3018৩ 
শৈলপৃষ্টের স্কীত গোলাকার শিলা । 
0) 0০5৪০51৩ () 


স্থৃতির অথব৷ নাইলনের তৈরী ঠাসবুনন এবং অত্যন্ত হালকা ও হাটুর নীচ পর্বস্ত 
লম্বা এই জামার কাধের অংশের সঙ্গে একই কাপড়ের একটি মস্তকাবরণ যুক্ত থাকে 
ঘাড ও মাথাকে ঢেকে রাখার জন্য । এই জামা বৃষ্টি ও বাধুপ্রবাহকে প্রতিরোধ 
করে। পিঠের ঝোলার উপর দিয়ে এই জাম! পরা যায় বলে ঝোলার অভ্যন্তরস্থ 
সাজপোষাক ভেজে না । উন্ুক্ত আকাশতলে বাধ্য হয়ে রাত কাটাতে হলে এর 
গুরুত্ব অনস্বীকাধ । 

[0 (০18576 

চাল থেকে চোলাই করা অনুগ্র স্থরাবিশেষ | 


00] (০25 201901 
জুতোর তলার সঠিক মাপাহুসারে কাটা-সম্বলিত ধাতব কাঠামে। | ফিতের লাহায্যে 


একে জুতোর তলায় লাগিয়ে নিলে কঠিন বরফে কাটা বিধে গিয়ে পা পিছলানোর 


ভয় থাকে না, চলতে ফিরতেও সুবিধা হয়। প্রয়োজনমতো একে ছোট-বড়ও 
করা যায়। 


বিবিধ পরিভাষা 0] ৯৭ 


0 10650 7897 

ধাতব পাত দিয়ে তৈরী এই তুষার নোক্ষরকে দেখতে কতকট!1 বেলচার ফলার 
মতো । এর যথাসম্ভব কেন্দ্রস্থলে পাশাপাশি ছুটি ছিত্র থাকে । তার্দের মধ্য দিয়ে 
একটি পাকানে। তার ঢুকিয়ে তারের ছুই প্রাস্ত এক সঙ্গে জুড়ে দিয়ে একটি ফাস 
তৈরী করা হয় যা ছুই থেকে চার ফুট লম্বা হওয়া বাঞ্চনীয় । চাপ দিয়ে অথব! 
হাতুড়ি মেরে একে নরম বা কঠিন বরফে পৌতা হয়। তারে টান পড়লে এই টান-ই 
তখন নোঙ্গরটিকে বরফের আরও গভীরে ঢুকিয়ে নিয়ে যায়| স্থৃতরাং তারকে যত 
জোরে টানা যাবে বা তারের উপর যত বেশি ভার পড়বে নোঙ্গর ততই সুদ এবং 
সুনিশ্চিত হবে । 

20 1955৩ 98০৬ 

আকার আকৃতিতে 7998৫ 781 অপেক্ষা! 19520 8০9/ আংশিক ছোট হলেও 
গুণগত বিচাবে এর কেরামতি এবং কদর কিন্তু কম নয়। 


0] বিপর্দ সংকেভ [ 10558555 9187551 ] 

পতাকা নেড়ে, আলো দেখিয়ে, ছয়বাপ বাশী বাজিয়ে অথবা চিত্কার করে কিন্বা 

উদ্ধারকারী দল যতক্ষণ ন। বিপদ-সংকেত বুঝতে পারছে ততক্ষণ প্রতি এক মিনিট 

নিরবতার পর এক মিনিট ধরে জোরে চিত্কার আওয়াজ করে অথব। আলোর 
ঝলক দেখিয়ে যেতে হবে । সংকেতের প্রাপ্তি শ্বীকার করতে হলে এক এক 
মিনিট নিরবতার পর মিনিটে তিনবার চিত্কার করে বা বাশীর কিন্ব। বিশ্ফোরণের- 
সাহায্যে আওয়াজ দিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না৷ সংকেতের মাধ্যমে উভয় প্রান্তের 
মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হচ্ছে । নিজেদের মধ্যে অন্য উপায়ে বোঝাপড়া থাকলেও 

থাকতে পারে, তবে স্থনির্দি্ট এবং পরিচ্ছন্ন বোঝাপড়া থাকলে সংকেত বিনিময়ে 

অহ্থবিধ! হয় না, আবহাওয়। অত্যন্ত খারাপ হলে অবশ্ঠ অন্ত কথ। । 


0 129778555 
নাইলন ফিতে দিয়ে তৈরী । আরোহণ-অবরোহণে ব্যবহৃত হয় । 


00 8৩০-৪০০৬/ 

ধাতু দিয়ে গড়া এই গোৌঁজের অগ্রভাগের কয়েক ইঞ্চি পরিমিত স্থানে 'জ্ু-পেঁচ 
কাট! থাকে । ফলে কঠিন বরফে একে অবাধে পেচিয়ে পৌতা যায় এবং বিপরীত 
দিকে পেচিয়ে সহজেই খোলা যায়,__গৌজকে সেখানে পৌোতা অবস্থায় ছেড়ে 
আসারও প্রয়োজন হয় না । কঠিন বরফে এটি অত্যন্ত নিরাপদ নোঙর | 

0 181০৩ 


গোলার্ধ মাকারের অস্থায়ী 'তুষার-কুঁড়ে? । 
৯৮ 0] শৈলারোহণ 


€0 1191857561888159 
হালকা ধরণের জনপ্রিয় শৈলারোহণ জুতোর নাম । 
[2] উ&8০288০০2 


ভারত-পমুদ্রের এই ষাখাসিক বৃষ্টিবহল বাসুপ্রবাহ বৈশাখ মাস থেকে আশ্বিন মাস 
পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে এবং বৃষ্টিহীন বাযুপ্রবাহ কাতিক মাম থেকে চৈত্র 
মাস পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব দ্রিক থেকে প্রবাহিত হয় । 


0] 0০3৩০৮চ৮শ 109188975 


যে সব বিপদ (প্রকৃতিগত ) আরোহীর নিয়ন্ত্রণ বহিভূ তি, যেমন তুষারপাত, হিমানী- 
সম্প্রপাত, পাথরপাত, তুষার-ফাটল প্রভৃতি । 


[0] 8৯০16508102 


ধাবনরত অবরোধকের সংখ্যা এবং গুণাগুণ থাক্‌” নির্বাচনে সহায়ত! করে যা 
পথ-প্রদর্শকের ( দলনেতা ) পক্ষে নিরাপদ । 


00 15155187 

নেপালে, ভুটানে এবং ভারতের নিকিম রাজ ও পশ্চিম বাংলার দাজ্জিলিং 
জেলায় চালকে চোলাই করে এই তরল সুরা তৈরা হয় । 

0 ২০৫1৪০% . 


হিমবাহ ফুঁড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়। বৃহদাকার শৈল-টিনা ব! হিমবাহের মাঝামাঝি 
শৈল-দ্বীপ ৷ 


[2 ০02৩ 


নিরাপত্তার প্রয়োজনে কয়েকজন সদস্য একই দড়িতে ধাপাবাহিকভাবে আবদ্ধ হলে 
সেই দলটিকে “একটি দড়ি” হিসাবে উল্লেখ কর! হয় । 


00] 9878651 
বাতাসের গতি নিরোধের জন্য অন্ুচ্চ প্রাচীর-বেড়া । 


0] 918511955 


পূর্ব-নেপালে এবং পশ্চিম বাংলার দাঞ্জিপং পেলাম বসবাসকারী নেপালী ও 
তিব্বতী পাহাড়ী গোষ্ঠী । 


[09195795786 
*৪ই নারী। 
রিবিধ পরিভাষা 0 ৯৯ 


0 ভুষারক্ষেজ [ 572067151 ] 
পর্বতা্দির উপরে যে বিস্তৃত অঞ্চল বারমাস তুযারাবৃত থাকে । 

00] 5০198758 

দড়ির সাহায্য ছাড়া নিরাপত্তাহীন একক আরোহণ । 

00] 56512 

হিমবাহে অথবা! খাড়া কিবা দুরারোহ পর্বত-ঢালে গঠানামার ধাপ। 
0] 551১0880728 


খাড়া বা! দুরারোহ তুষার ঢালে বা প্রাচীর গাত্রে প। রাখতে অসমর্থ হলে কিম্বা 
নিরাপত্তা বিশ্বিত হওয়ার লম্ভাবন। দেখ! দিলে তুষার-গাইতির সাহায্যে প্রয়োজন 
মতো ধাপ কেটে তার উপর দাড়ানো হয় । 


[0 2 25880 [25785 

দড়ির উপর ভর করে এবং দড়িতে সুদৃঢ় টান অব্যাহত রেখে শৈলপৃষ্ঠের বিপরীত, 
দিকে হেলে ধরার বা পা-রাখার জায়গ! বিহীন অংশের প্রাস্ত বরাবর আড়াআড়ি 
আরোহণ । 

0] 18৩1 

হিমালয়ান ক্লাব কর্তৃক প্রদেয় “শেরপাদের দক্ষতার” সর্বোচ্চ সম্মানস্চচক পদকু। 
পন্দক প্রাপকের নাম সংস্থার সম্মানিত ব্যক্তিদের তালিকায় ব্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকে । 
[00 হু 55, 02125,. 

বালিতে ভাজা যবের বা অন্য দানাশস্তের ছাতু ৷ পাহাড়ে এই ছাতু শেরপাদের 
অতি প্রিয় খাগ্য। 

2 বৃক্ষরেখ। [225৩ 155 ] 

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কোনও অঞ্চলের গড় উচ্চতা যেখানে স্থায়ী সবুজের সীমারেখা 
নির্দেশ করে অর্থাৎ ঠিক ঘে রেখ) পর্যস্ত সবুজের সমারোহ বা গাছপালা জন্মায় । 

[0] মাথা ঝিমবিমানি ৬৩০৪০ ] 

উচ্চতাজনিত পীড়া বিশেষ । 


[0 ৬৩০ 

এমন এক প্রাণী যা আজও সনাক্ত হয়নি, তবে এনা হিমালয় পর্বতের উচ্চাঞ্চলে 
বসবাস করে বলে অনেকের বিশ্বাস । এই প্রাণী “জঘন্য তুষার-মানব নামে বিশ্বে 
পরিচিত হলেও এ সব-ই কিন্তু কল্লিত কাহিনী । 


১৯০০ 0] শৈলাবোহণ 


আনন্বান্ধ কবাল্ল্রোহু। ও জ্নাান্ল্রোহ্ঞ-হনক্সস্্যা 


শা টি 


সময় বেশি লাগলেও নিরাপত্তার প্রয়োজনে অনেক সময় ঘুর পথও বেছে নিতে 
হয়। দাত্সিত্বশীল অভিজ্ঞ নেতা! এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দলের 
সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে । বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার ঘে, &শলপৃষ্ঠের গঠন 
ও অবস্থান এবং আবহাওয়ার উপরই আরোহণ-কৌশল সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করলেও 
সেক্ষেত্চে পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দলীয় সদশ্য সংখ্য', শক্তি এবং অভিজ্ঞতার 
সঠিক মুল্যায়ন করে তবেই পরিকল্পনার চুডাস্ত রূপ দিতে হবে। এটি অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । 

ন্নাঘু এবং দক্ষতার উপর সমস্যার অশুভ প্রভাব পডবেই। স্বল্প উচ্চতায় বুহদাকব 
শ্লাখণ্ডের ছুরারে।হ পাশ বেয়ে আরোহণ সম্ভব । বিপদসঙ্কল আরোহুণে বিপনন 
বোধ করার সম্ভাবনা] বেশি । এই ধরণের শৈলপৃষ্ঠ বেয়ে ওঠবার চেষ্টা করার সময় 
আরোহী যাঁদ বিভিন্ন সমস্যাদির দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে আতঙ্ক বা ভয় এই ধরণের 
উদ্যোগের ক্ষেত্রে বাধান্বরূপ হয়ে উঠতে পারে । আরোহীর দক্ষতার মান যতই 
উন্নত পর্যায়ে পৌঁছক না কেন বৃহদ্বাকার মহ্ুণ শৈলপৃষ্ঠে আরোহণের সময় লেই মান 
যে কোনও ভাবে খর্ব হতে বাধ্য । এখানে কয়েকটি আরোহুণ-সমন্তা নিয়ে 
আলোচনা করা হল । 


7) আলগা পাথর 


অনেক আলগা পাথর সহজেই সনাক্ত করা সম্ভব। আবার কোনও কোনও 
আলগা পাথর চেনা সম্ভব নাও হতে পারে । সেক্ষেত্রে পা দিলেই পাথর স্থানচ্যুত 
হতে পারে । নিরাপত্তা বজায় রেখে ধীর গতিতে এগুতে হলে শৈলপৃষ্ঠে ছুটি হাত 
ও ছুটি পায়ের মধ্যে ঘে কোনও তিনটি অঙ্গ আটকে রাখতে হবে । পাথরের ব্ড় 
বড় টুকরোগুলি প্রায়ই অত্যন্ত আলগ! অবস্থাক্স থাকে, এগুলিকে এডিয়ে চলাই 
উচিত । 


7 ভণ ও গুল্ম 

তৃণাচ্ছা্দিত সঙ্ীর্ণ তাক, গুল্সমঝাড বা শেওলা জাতীয় তৃণ, ঝোপ, গাছ__-অবশ্ঠাই 
পুঙ্থানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে ভার উপর দেহের ভার অর্পণ করা উচিত। আলগা 
ঝোপ-ঝাড় অথবা গাছপাল৷ উপর থেকে স্থানচ্যুত হয়ে নীচে পড়তে পারে । এ 
বিষয়ে সব্দ! সচেতন াক1 উচিত এবং সম্ভব হুলে এই ধরণের পতনের গতিপথ 
এথেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা উচিত | এই সমস্সাব্র সম্মুখীন হলে সঙ্গে সঙ্গেই 


অবাধ আরোহণ ও আরোহণ-সমন্যা 0 ১৭৯ 


চিৎকার করে আওয়াজ দিয়ে নীচে যারা আছে তাদ্দের অবশ্তঠই সাবধান করে' 
দিতে হবে। 


2] সিক্ত শৈলগ্াজ্ 

সিক্ত-শৈলগাত্র শৈলারোহণকে অতিশয় দুঃসাধ্য করে তোলে । তলায় কাটা 
লাগানে৷ জুতো এক্ষেত্রে কম বিপজ্জনক কারণ রবার নিমিত জুতোর তলার পিছলে 
যাবার প্রবণতা প্রবল থাকে । সিক্ত এবং শীতল শৈল স্পর্শে হাতের আঙ্গুল অসাড় 
হয়ে গিয়ে দৃঢ় মু্টিতে হাতল ধরতে অন্থবিধ। হতে পারে । আন্গুল অসাড় হয়ে গেলে 
আরোহীর উচিত আরোহণ স্থগিত রেখে আক্ষুলের সংবেদনশীলতাকে পূর্বাবস্থায় 
ফিন্িয়ে এনে পুনরায় আরোহণ শুর করা । এক্ষেত্রে শণ বা শণ জাতীয় আশের 
তৈরী লিক্ত দড়ি নিপুণভাবে ব্যবহার কর! কষ্টসাধ্য । সিক্ত পোবাকও আবার সিক্ত 
শৈলগাত্রে এটে যায় । সিক্ত শৈলগাত্রে হাতও ফসকে যেতে পারে তবে এক্ষেত্রে 
সচেতন থাকলে বিপদ ঘটার সম্ভাবনা কম । 


7 প্রবল বাস্ুপ্রবাহ 

প্রবল বাযুপ্রবাহ ভারসাম্যের নিদারুণ বিপর্যয় এবং বিশৃঙ্খলা ঘটায় | এসব ক্ষেত্রে 
একই দড়িতে আবদ্ধ আরোহীদ্দের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগটুকু রক্ষা করাও অতি 
ছুরুহ হয়ে ওঠে । বাতাস আটকে টিলে নাজপোবাক বেলুনের মতো ফুলে যায় । সে 
সময় ধরার এবং পারাখার বিশেষ করে খুব ছোট ছোট জায়গাগুলি ব্যবহার ক 
অত্যন্ত বিপজ্জনক । 


7) বরফের পাতল। স্তর 

বছরের যে কোনও সময়ে আবহাওয়া খারাপ হলে বা শীতকালে তাপমান্র। 
আকম্মিক নেমে গেলে সিক্ত শৈলগাত্র বরুফের পাতলা স্তরের প্রলেপে চকৃচকে হয়ে 
ওঠে । এই অতিরিক্ত পিছল শৈলগাত্রকে কখনই ভরস! কর] উচিত নয়। জুতো 
হকে এই সব স্তর অপসারণ করা সম্ভব না হলে গৌঁজ-হাতুড়ি বা তুষার-গাইতির 
সাহায্যে শৈলগাত্রের ধরার এবং পা-রাখার অধৃশ্ঠ জায়গাগুলি বরফমুক্ত করা একান্ত 
প্রয়োজন । নতুবা যে কোনও সময় হাত কিন্বা পা পিছলে গিয়ে দুর্ঘটনায় জড়িয়ে 
পড়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে । 


2] নতুন বরফ 


শৈলগাত্রের ক্ষুত্র পা-রাখার জায়গাণ্ডণিতে সগ্যপড়া বরফের উপর দাড়ানো অত্যন্ত 
বিপজ্জনক। 


- তুষার 
তুষারাবৃত শৈলগাত্ত সহজ আরোহপকে দুরুহ করে তোলে । স্থতরাং তুষারু- 
১০২ 0 শৈলারোহুণ 


গাইতি অথবা গৌজ-হাতুডির সাহায্যে ধরার এবং পা-রাখার ঢাকা পড়ে যাওয়া 
জায়গাগুলি অবশ্যই পরিচ্ছন্নভাবে তুষারমুক্ত করে ব্যবহারের উপঘেগী করে তুলতে 
হবে। 


2 পাহাড়ের পিঠ বেয়ে ওঠ নামার কৌশল 


শৈলারোহণে ছুই হাত এবং দুই বাহু বিশেষভাবে ব্যবহৃত হলেও পা এবং পায়ের 
পাতা-ই অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং মুখ্য কর্তব্য সাধক, কারণ সামান্য কয়েকবারের 
বেশ শরীরের ভার ওঠানোর পক্ষে বাহুদ্ধয় এমন কিছু পর্যাপ্ত বণিষ্ঠ নয়। তবে 
বাহুদ্ধয় প্রায়ই কিছুটা ভ।ব অবশ্ঠই ওঠায, এমনাক অতি প্রয়োজনে শরীরের প্রায় 
সবটাই | হৃতবাং ম্প্টভাবেই বলা যায় যে শৈপাবরে।হণে বাহুশক্তির গুরুত্ব 
অনন্বীকাষ কিন্তু একজন সুদক্ষ এবং অভিজ্ঞ পর্তারোশী নিজের বাহুবণকে 
পরিমিতভাবে ব্যয় করে যথাসম্ভব পদযুগলের সাহাযোই + যা্ধারে সচেষ্ট থাকে, 
কারণ অসঙ্গত এবং অনিষ মত পাব্রশরমে বহু সহজেই অবসন্ন হযে পড়ে । 


0 আরোহণ-কৌশলের মূল সৃত্রসমূহ 

(১) নিভূ ল জায়গায় প! রাখা । 

(২) তাঁতের ।নভূ'পল ব্যবহার । 

(৩) শৈলাবোহণের প্রধান প্রধান সমস্তা উপল্ধ এবং তার যথ।যথ কৌশল 
প্রয়োগের সামধ্য | 

(৪) নির্দিষ্ট অংশে শৈলারোহণ শুক করার আগে ঠিক তার উপরকার মান অল্প 
কয়েক ফুট গমন-পথ মনোনয়ন এবং সেই অংশ ধরার এবং পা-রাখার জন্ত 
আরোহর দৈহিক গঠনের সঙ্গে সামগশ্তপূণ সববাপেক্ষা উপযুক্ত জায়গ! 
বাছ।ই | 

(৫) অববোহণ সমশ্তাদি উপলব্ধি এবং তার যথাযথ কৌশল গ্রয়োগের সামর্থ্য । 

৬) আভাআডি চলাচলের সমস্ান্দি উপলব্ধি এবং তার যথাযথ কৌশল প্রয়োগের 
সামর্থ্য । 

(৭) ওঠা অথব! নামার সাধারণ গমন-পথ মনোনয়ন এবং সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতার 
নিভূল মূল্যায়ন । 

(৮) খাড়া, উঁচু ও পিছল দীর্ঘ শৈলারোহণের সময় স্সাুর উপর এবং তার পরিণতি- 
স্বরূপ দক্ষতার উপর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে উপলব্ধি । 

০) আলগা অথব। নড়বভে পাথর এবং তৃণ ও গুল্স ইত্যাদির উপর দিয়ে নির।পদে 
চলার দক্ষতা । 

(১০) আরোহুণকালে আবহাওয়ার প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান । 

(১১) সিদ্ধান্ত নেওয়ার মানসিক দৃঢ়তা । 


অবাধ আরোহণ ও আরোহুণ-সমস্া 2 ১০৩ 


7 অবাধ আরোহণের অপরিহার্য অজসমুহু 
(১ ভারসাম্য 


চলনের যোগ।তা এবং ছন্দ ভাবসাম্যবোধের সঙ্গে অঙ্গা্গিভাবে যুক্ত । সে কারণে 
চলার সময় দেহকে সম্পূর্ণ সোজ। করে রাখতে হবে এবং তা করতে হলে চোখ 
ছুটিকো বশেবভাবে ব্যবহার করতে হুবে । অর্থাৎ চলার পথে ভালভাবে নজর 
রাখতে হবে । আবার আরোহণের বেলায় হাতছুটি বিশেবভাবে সক্রিয় থাকবে, 
কারণ সেক্ষেত্রে চোখ শৈলগাত্রের খুব কাছেই থাকে বলে দৃষ্টি বনুদুর প্রসারিত করা 
যায় না। 

ভারপাম্য বজায় রেখে আরোহণ করতে হলে আরোহীকে এমনভাবে সোজা হয়ে 
দাড়াতে হবে যাতে তার দেহের সম্পূর্ণ ভার দুপায়ের উপর বত্তীক়, সেক্ষেত্রে 
হাতদুটি কেবল ভারসাম্য বজায় রাখার কাজেই [নযুক্ত থাকবে। প্রাথমিক 
শিক্ষার্থীদের সহজসদ্ধ প্রবণতা হল পাথর প্রাচীরের গায়ে ঝুকে পড়া এবং বুক 
দিয়ে তা আকডে ধরা, মূল স্ত্রগুলি শিখলেও কার্ধক্ষেত্রে তারা তখন সে সবই 
তুলে যায় । একমাত্র পর্যাপ্ত অনুশীলনের মাধ্যমেই এই প্রবণতাঁকে এডানে] যায়, 
অর্থাৎ সোজা হয়ে দাডানে। সহজতর হয় । এইভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে যতই 
তার্দের আত্মবিশ্বাস বাডতে থাকবে ততই তার বুঝতে শিখবে পারাখার অতি ক্ষুদ্র 
জায়গ,র উপর ভর করে নিখু*তভাবে দাড়াতে হলে জুতোর তলা এবং শৈলগাত্রের 
মধ্যে পারস্পরিক নিবিড় সমঝোতার কত প্রয়োজন হয় । 


(২) নিয়ন্ত্রিত গতি 


নিয়ান্ত্রত গতির অর্থই হল ভাব্রসাম্য পুরোপুরি বজায় রেখে আরোহণ করা । 
শ্রমসাধ্য আরোহণে মাত্রাতিরিক্ত মানসিক বা শারী বক শ্রান্তি এড়াতে হলে 
শক্তিগ্রয়োগে পরিমিত হতে হবে। এক্ষেত্রে দেহকে বাহু-শক্তির সাহায্যে টেনে 
ছেঁচড়ে না তুলে প] দ্বিয়ে ঠেলে তোলাই অধিক কার্ধকর এবং প্ররুত পন্থা । তাই 
বলে বানু-শক্তিকে কখনই ব্যবহার কর] উচিত নয় একথ। কিন্তু বল! যায় না । 
শৈলগাত্রে পা-রাখার জায়গার উপর যতই সোজা হয়ে দাভানো যাবে ততই পায়ের 
পাতায় বা পায়ে বেশি আরাম মিলবে । আঙ্কুলের এবং বাহু-শক্তির সাহায্য 
নেওয়ার যখন সত্যিই প্রয়োজন হবে কেবলমাত্র তখনই এদের কাজে লাগানো 
উচিত । শৈলগাত্রে হাতছুটিকে মাথা এবং বুকের মধ্যবর্তী কোনও স্থবিধাজনক 
জায়গায় রাখতে পারলে দাড়াবার ভঙ্গিমা নিখু'ত হয় এবং তা বান্-শক্তিকে 
সংর/ক্ষত রাখতে ( ভবিষ্যতের কোনও জরুনা প্রয়োজনে ) বিশেষভাবে সাহায্য 
করে। কারণ এই ভঙ্তিমায় বাহুর রূক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক থাকে | হাত-পা রাখার 
জায়গা নিবর্ঁচন করার সঙ্গয় একের সঙ্গে অন্যের দৃরত্তের ব্যবধান যাতে যথাসম্ভব 
সংক্ষিপ্ত এবং লামপরস্যপূর্ণ হয় সেবিবয়েও সাধ্যমতো সচেষ্ট থাকতে হবে। 


১০৪2) শৈলারোহণ 


শরীরের গঠনের সঙ্গে অনঙ্গতিপূর্ণ অপেক্ষাকৃত উচু ধাপে পা! বাড়ানো! অথবা 
নাগাল ধরতে ছুহাতের পূর্ণ প্রনারণ সম্পূর্ণ পণরহার করে অপরিসর বা ক্ষুত্র হলেও 
এদের মধ্যব্তী জায়গাগুলি ধরার এবং পা-রাখার কাজে ব্যবহার করা উচিত । 
সেক্ষেত্রে বিপদ-বর্জিত বড় এবং উচু একটি ধাপে যদ্দি সম্পূর্ণ নিরাপদে এবং 
তৎপরতার সঙ্গে পা বাড়ানো যায়ও তথাপি মধ্যবর্তী অতি ক্ষুদ্র বা অনিশ্চিত পা- 
রাখার জায়গ! ব্যবহার করতে এতটুকুও দ্িধাগ্রস্থ হওয়া উচিত নয় । লাফ দিয়ে 
অথবা সামনের দিকে বা পাশের দিকে ( ভাইনে বা বীয়ে ) ঝাপ দিয়ে নাগাল ধরা 
বা এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে যাওয়ার পরিণাম মারাত্মক হতে পারে যা সেই 
লাফ বা ঝাপ লক্ষভরষ্ট হয় অথবা আচমকা আছড়ে পড়ার দরুন ধাপ যদ্দি আলগা 
হয়ে গিয়ে বাইরের দিকে খুলে আসে। তাছাড়া লাফ দিয়ে নতুন কোনও জায়গার 
হাত বা পা রাখলে জায়গ।টি নিতরযোগ্য কিনা আগে থেকে তা পরীক্ষা করে 
নেওয়া সম্ভব হয় না। সেকারণে গতি নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত । বিশেষভাবে মনে 
রাখতে হবে যে ওঠা বা নামা (সহজ বা কঠিন) তানে সংক্ষিপই হোক আর 
দীর্ঘই হোক গতি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন সর্বাগ্রে । 

খান পরিব্নের রাঁতি বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে । দেহকে উপরে তুলতে হলে 
প্রয়োজনীয় কর্মশক্তিকে দেহের বিভিন্ন পেশী-সমষ্টিতে প্রপারিত করতে হবে, দেহকে 
টেনে-হেচডে উপরে তোলা উচিত নয় বরং নিন্মাভিমুখী চাপ স্থষ্টি করেই স্বদা 
উপরে ওঠার চেষ্টা করতে হবে । পেশীতে টান খেয়ে, বিশৃঙ্খল বা হতবুদ্ছি হয়ে, 
অথব! প্রবল প্রচেষ্টায় দাড়িয়ে ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে মানসিক বা শারীরিক 
শ্রান্তিতে অবসন্ন না হয়ে বরং স্বাভাবিক শারীরিক অবস্থানকে মেনে চলা উচিত। 
দুবারোহ শৈল।গোহণে কৌশলী পন্থাগুলি একযোগ কাজ করে । এক বিশ্রামের 
স্থান থেকে অপর বিশ্রামের স্থান পর্যন্ত ধারাবাহিক শারী]রিক কলাকৌশল দৃঢ় সঙ্বল্প 
নিয়ে, নিভ'লভাবে এবং গতি বজায় রেখে কার্ধকর করে চলতে হুবে ১ অবশেবে 
পরব্তী নিরাপদ জায়গায় পৌছে তবেই বিশ্রা়্ নিতে হবে | 


(৩) চোখের ব্যবহার 


সাধারণত চোখছুটিই নিদিষ্ট লক্ষ্যে প্রথম নৌছয়, হ্থুতরাং চোখ মেলে সামনে 
তাকাতে হবে । সম্ভাবনাময় চলনরেখা অন্তরধাবন করতে শচেষ্ট হতে হবে এবং 
পরে ধরার এবং পা-রাখার উপযুক্ত ব প্রয়োজনীয় জায়গাগুলি পছন্দ করতে হবে। 
ধরার এবং পা-রাখার বিকল্প জায়গা এবং বিশ্রামের জায়গাগুলিও দেখে রাখা 
ভাল, এবং সম্ভব হলে আরোহণ আরম্ভ করার আগেই তা করা উচিত। 


(৪) তিন-অঙ্ত আটকে আরোহণ [11,15৩ 1০17205 01877251575 ] 


বিশেষ করে বিপজ্জনক শৈলে সঠিকভাবে এবং নিরাপর্দে উঠতে গেলে শৈলগান্তে 
সর্বদাই 'তিন-অঙ্গ' আটকে রাখতে হবে (ছুপা এবং এক হাত ব! দুহাত এবং 


অবাধ আবোহুপ ও আক্সোহুণ-সমল্যা। ) ১০৫ 


এক পা) এবং পরবর্তী ধাপে বা ধরার জায়গায় স্থবিধা মূতো অবশি অঙ্গ 
বাড়িয়ে অগ্রসর হতে হবে । 


(৫) মানজিকতা। 

পড়ে যাওয়ার ভয় প্রায় সর্বব্যাগী । দলের একজন পড়ে গিয়ে লামান্ত বা গুরুতর 
আহত হলে অন্ুরাঁও অনেক সময় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে । এক্ষেত্রে সর্বপ্রকার 
সমশ্তা্দি মোকাবিলার মানমসিক ক্ষমতা বাড়ানো অপপ্রিহায । বিপদের সময়ে এক- 
মাত্র পূর্ণ মনোযোগই আরো হণকে নিরাপত্তা যোগাতে পারে । বিপজ্জনক পরিবেশে 
একটি মূলাবান উপদেশ হল বিচলিত বা আতঙ্কিত হওয়া উচিত নয়,_-শৃন্যে ঝাপ 
দেওয়াও চলবে না, মনে রাখতে হবে আরোহী একসঙ্গে কয়েক ফুট মাত্র আরোহণ 
করছে । সামগ্রিকভাবে গোটা পাহাডটির কথ! প্রতিবার না ভেবে মাত্র কয়েক 
ফুটের কথা ভাবাই ভাল এবং যথাসস্তব শান্ত মনে ও সদা সতর্কভাবে আরোহণ 
করার চেষ্টা করা উচ্চত। 


(৬) ধরার এবং পারাখার জাষগা। | 2০1৭৫ ] 


ধরার এবং পা রাখার জায়গ! পছন্দ বা নির্বাচন করার সময় কয়েকটি বিশেষ 
বিশেষ বৈশিষ্ট্যস্চক লক্ষণ অতি মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য কর! প্রয়েজন । সেগুলি 
হল ধাপের এবং ধরার জায়গাগুলির আকার, দ্ুঢ়তা, এবং স্থাবধ।জনক অবস্থান | 
স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হলে হাতের তালু বা আঙ্গুল দিয়ে এগুলির উপর জোরে 
জোরে আঘাত করে বা এদের নডিয়ে-চডিয়ে দেখতে হবে অথবা পায়ের পাতা, 
গোড়ালি বা সম্মুখভাগ দিয়ে জোরে জোরে ধাক্কা মেরে অথবা লম্বালশ্থিভাবে উপর 
নীচে ঠেলে বা টেনে পরীক্ষা করতে হবে । পরীক্ষান্তে যদ্দি বোঝা যায় পাথর 
আলগা! তবে সেটিকে খুলে বা তুলে নিয়ে নীচে নিক্ষেপ করা কখনই উচিত নয়, 
কারণ লর্বদাই মনে রাখতে হবে ঘে নীচে লোক আছে । অধিকন্তু অনেক সময় 
আবার দেখা গেছে নড়বড়ে পাথরও প্রয়োজনীয় নিরাপত্ত। দিতে পারে, অর্থাৎ-_ 
নড়বড়ে পাথরটি খহিমুখী বা পার্শ টানে উপড়ে এলেও নিম্নটানে কিন্তু ওপড়াক্স না । 
শৈলফাটলে হাটু ব্যবহার করে আরোহণ সাধ্যমতো পরিহার কর] উচিত, কারণ 
হাটুর সামান্য আঘাত অচিরেই মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে, ঘার অর্থ হল 
আরোহীর কর্মশক্তি লোপ । 1বপদ্দের ঝুঁকি থাকলেও বিশ্বখ্যাত শৈলারোহুণ- 
কারীরাও মাঝে-মধ্যে হাটু ব্যবহার করে বিশেষ কোনও উচু ধাপ পারহার করার 
জন্য । সেক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল যে কোনও প্রকারেই হোক 'আঘাত 
এড়ানো । শৈলগানত্রের উদ্ভূত অংশ এবং ধারালো শ্ফটিকের দিকে দৃষ্টি রাখতে 
হবে যাতে হাটুতে আঘাত না লাগে । 

শৈলপুষ্টে উঠে, নেমে অথবা আড়াআড়িভাবে স্থান থেকে স্থানাস্তরে যাওয়াটা অনেক 
ক্ষেত্রেই সমস্যা হয়ে দাড়ায়, সেখানে খুটিনাটি ব্যাপারেও মনোযোগ দেওয়ার 


১০৬ 0] শৈলারোহণ 


প্রয়োজন হতে পারে। দীর্ঘ এবং ক্লাস্তিকর নাগাল ধরে অথাৎ এক একটি দীর্ঘ 
পদক্ষেপে অগ্রসর না হয়ে বরং ধরার আর পা রাখার জন্য সেইসব জায়গাই 
ব্যবহার কর। উচিত যেগুলি খুব কাছাকাছি অবস্থিত | 


(ক) পারাখার জায়গা! £০০০১০1৭৪ ] 


অন্যান্ত যাবতীয় সক্রিয় খেলাধুলার ন্যায় শৈলারোহণেও পায়ের কুশলী ব্যবহার 
প্রয়োজন হয় । বিচাব্রবুদ্ধিহীন বা বেপরোয়াভাবে কোথাও পা রাখার চেষ্টা কর! 
উচিত নয়। পা-রাখার প্রান্তিক জায়গার ক্ষেত্রে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । বিচার 
বিবেচনা করে উপযুক্ত স্থানে পা রাখতে পারলে তাকে আর নডানে। উচিত নয়, 
কেনন! অবস্থানের সামান্যতম পরিবতন জুতো! পিছলে যাবার কারণ ততে পাবে । 


(খ) ধরার জায়গা [ 275701,০195 ] 


দঢভাবে ধরার মতো! নান। আকার আকৃতির জায়গা শৈলগাজে দেখতে পাওয়। 
যায়। এদের সঠিক নির্বাচন আবোহণকে সহজসাধ্য করে তোলে । এদের থেঠিক 
ব্যবহারে কখনও কখনও নির্ভয়ে এবং স্বাভাবিক 

ভঙ্রিমায় আরোহণ কর] যায় বটে তবে সেক্ষেত্রে 

অচিরেই হাত এবং বাহু অবসন্ন হয়ে পডবে। 

ধরার পক্ষে খাভ! হাতলই অতি প্রয়োজনায় 

জায়গা হিসাবে বিবেচিত হওয়া বংস্থণীয় । 

ফাটল, কোণ বা আবের কানা দুঢ়মুষ্ঠিতে 

আকডে ধরে হাতল থেকে দূরে আংশিক ঝু*কে 

আরোহীকে উঠতে হবে। শৈলগাত্রের ক্ষুদ্র 

ধরার জায়গাগুলিকে শুধুমাত্র আন্গুলের ভগার 
সাহায্যেই ধরা যায় এবং তা কেবল ভারসাম্য 
বজায় রাখতেই প্রয়োজন হয় । 

আঙ্গুলের ভগ! দিয়ে ধরার বড় জায়গাকেই বলে 
প্রকূত এবং নিরাপদ হাতল | একে সম্পূর্ণ হাত 
দিয়েও ধরা যায় এবং আরও 3 যদি ০১।৭৩ (9৬০ 
হাতলটির ভিতর দিকটি ( শৈলপৃষ্ঠ সংলগ্ন দিকটি ) ঢালু হয়। তবে এদের মধ্যে 
সবার সেরা এবং আবরামর্ধায়ক হাতলটিব নাম হল “গাঁড়ুর নলের ন্যায় হাতল», 
অথবা! যে হাতলের অগ্রভাগ আঙ্গুল এবং তালুর সাহায্যে সম্পূর্ণভাবে আকড়ে ধরা 
যায় সেই হাতলকে বলে প্রকৃতি প্রদত্ত হাতল” (18010 000 1701 )। 


2 পারাখার জায়গার প্রকারনেদ [52৩5 ০৫ £০০0১০1৭৪ ] 
(১) বড়-_বড় আকারের পা-রাখার জায়গার উপর জুতোর পুরে! তলাটিকেই 
অবাধ আরোহণ”ও আরোহণ-সমস্ত! 2) ১**" 


রাখতে পার] যায়। জ্ভুতোকে সমভাবে স্থাপন করতে হবে, যার উদ্দেশ্য হল 
যথাসম্ভব বেশি সংখ্যক কাটা অথব! তলার সর্বাধিক সংখ্যক রবার-খাজ আটকে 
দৃঢ়ভাবে দাড়ানো এবং আরোহণকে সহজসাধ্য এবং নিরাপদ করে তোলা । 


(২) সাধারণ- _পা-রাখার এবপ জায়গায় জুতোর তলার অর্ধাংশকে স্থাপন করা 


ঘেতে পারে | জুতোকে সাবধানে স্থাপন করে এবং সম্ভাব্য সব কাটাগুলিকে বা 
তলার রূবারের খাজগুলিকে প্রয়োগ করে দুঢ়ভাবে দাডাতে হবে । 


(৩) ছোট-_একটিমাত্র বা নিতান্ত অল্লসংখ্যক কাট। কিম্বা জুতোর তলার সামান্যতম 


(৪) 


(৫) 


অগ্রভাগকেই কেবল পা-রাখার ছোট জায়গাতে আটকানো যেতে পারে । শুনলে 
অবাক হতে হয় যে, এই একটিমাত্র কাটাই আরোহীকে দুটানবদ্ধভাবে রাখতে 
পারে অর্থাৎ আরোহীর নিরাপত্ত। শ্নিশ্চত করতে পারে । পা-রাখার ছোট 
জায়গার উপর দাড়ালে শৈলারোহীর হাটু থরথর করে কাপতে শুরু করাটা 
অস্বাভাবিক কিছু নয় । পেশীর প্রসারণের দরুণই এরূপ ঘটে ৷ পা-রাখার ছোট 
জায়গাতে দীড়ালে আঙ্গুলের ডগার উপর দেহের সম্পূর্ণ ভার পড়ে, ফলে পায়ের 
পেশীগুাল খুব তাভাতাড়ি পরিশ্রাস্ত ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে বলেই হাটু কাপতে 
থাকে । এ অবস্থায় অনেক সময় আরোহ। নিজের প্রাকৃতিক বা মানসিক 
ভারসামা হারিয়ে ফেলে এবং হুর্ঘটনায় জভিয়ে পডে | এক্ষেত্রে দেহের ভার 
পরিশ্রান্ত পা থেকে অপেক্ষারৃত নিরাপদ স্থানে রক্ষিত পায়ে অথবা পরিশ্রান্ত 
পদদ্বরকে নাগালের মধ্যকার অগ্রবতী কোনও বড বা সাধারণ জায়গাতে বদলি 
করে প্রতিকুল পরিস্থতির মোকী|বলা করা সম্ভব । ধাপ পরিবর্তনের ব্যাপারে 
পূর্ণ আস্থাবান এবং নিশ্চিত হলে তবেই পরবর্তী ধাপে পা বাডানে উচিত। 
যদ্দি কোনও কারণে অগ্রগমন সম্ভব না হয় তথন কিন্ধু সেখানে কোনও মতেই 
আতঙ্কিত হওয়া! উচিত নয় বা তাডাহুডো করে কিছু করতে যাওয়াটাও উচিত 
হবে না, স্থাচন্তিতভাবে এবং ধীবে ধীরে আগেকার নিরাপদ ধপে ফিরে যেতে 
হবে, বিশ্রাম নিতে হবে এবং নতুন উদ্ভমে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পকে চিন্ত। 
করুতে হবে । 

ঢালু নরম কাট বা জুতোর তলার রবারের খাজ পাহাড়ের ঢালু অংশে দৃঢ- 
নিবদ্ধভাবে আটকায় । পা-রাখার ঢালু জায়গার সঙ্গে সমা স্তরালভাবে জুতো 
আটকে এবং গতির বিপরীত “কে সামান্য হেলে জুতোর কাটাতে বা তলাতে 
চাপ দিতে হবে । ঢালু অংশ বেয়ে ছুটে নামা বেশ বিপজ্জনক ৷ সেক্ষেত্রে 
দেহের ভারসাম্য যেন কোনও মতেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায় । 

চাপ হ্ষ্টির জায়গা! [ 7১75850085 ]- খাড়া বা তির্ধক, অপ্রশত্ত ও মন্থণ 
চিমনির ফাটল বেয়ে আরোহণ (বা অবরোহণ ) সম্ভব | এক্ষেত্রে এক দেওয়ালে 
পিঠ এবং অপর দেওয়ালে পায়ের পাতা অথবা হাটু য়ে চাপ হি করে 
আরোহণ করা! যেতে পারে । আরোহণকালে দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণের 


১০৮0 শৈলারোহণ 


সাহায্যকারী হিসাবে চাপ স্ষ্টির সুনির্দিষ্ট জায়গাগুলিকেও ব্যবহার কর! সম্ভব । 

(৬) আটকানোর জায়গা [570755. ]__এটি একটি সাধারণ ধরনের পা- 
রাখার জায়গা যার মধ্যে জুতোর ডগা স্থাপন করে জুতোকে ফাটলে আটকে 
দেওয়া ঘেতে পারে । এটি একটি সহজ ও সুরক্ষিত পদ্ধতিও বটে । 
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7] পা-রাখার জায়গার ব্যবহার 

শৈলারোহুণে পা-র।খার জায়গার উপর সিধে হয়ে দাড়ানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেনন। 
এটিই দৈহিক ভারসাম্য বজায় রাখার নিভূল অবস্থান । প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের 
ত্বাভাবিক প্রবৃত্তি হল ঝুঁকে পডে শৈলগাত্র আকড়ে ধরা, যা! দৈহিক বা। মানসিক 
ভারসাম্যে বিপর্যয় অথবা বিশৃঙ্খলা ঘটায় এবং অতিরিক্ত মাংসপেশী লঞ্চালনে 
কম্পমান পা-ছুখানির শৈলপৃষ্ঠের বাইরের দিকে ক্রমশ সরে যাওয়ার এবং দাড়ানোর 
জায়গ! থেকে স্থানচ্যুত হওয়ার সম্ভাবন। বৃদ্ধি পেতে থাকে । 


7) ধরার জায়গার প্রকারভেদ [হা ০55 ০: 15520750105 ] 

(১) বড়_যেগ্ুলিকে গোট! হাত দিয়ে দৃর়মুষ্টিতে ধর] যায়। ন্বভাবতই এগুলি 
সম্পূর্ণ নিরাপদ । 

(২) সাধারণ-_যেগুলিকে একাধিক আঙ্গুলের অগ্রভাগের ছুটি করে গাঁট ব্যবহাপ 
করে ধর। যায়। 

(৩) ছোট-_যেগুলিতে কেবলমান্র একটি আঙ্গুলের অগ্রভাগেরর একটি বা ছুটি 
গাটের স্থান লঙ্কুলান সম্ভব হতে পারে । 

(৪) স্থৃতু স্পর্শ পা-রাখার জায়গাটি যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য হলে শৈলঢাঁলে শরীরকে 
সিধে করে রাখতে এবং দৈহিক ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে পর্বতগাত্রে 
আন্গুলের মুছু স্পর্শের সাহায্যই ঘথেষ্ট হতে পারে । 

(৫) হাত আটকে--উপরে উঠতে অথব! নীচে নামতে কীলক হিসাবে হাতকে 


অবাধ আরোহণ “৪ আরোহণ-পমন্যা 0 ১০৪ 


ফাটলের মধ্যে গু'জে দিয়ে দৃঢ়ভাবে আটকাতে হাতের উন্টো দিক দিয়ে এক 
পাশে এবং আঙ্গুলগুলি দিয়ে অপর পাশে চাপ সৃষ্টি করতে হয়। 

৫৬) মুষ্টি আটকে _কীলক হিসাবে ুদ্টবন্ধ হাতকে ফাটলের মধ্যে যে কোনও 
ভঙ্গিতে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে আটকানো যায়। 





(*) আল্গ,ল আটকে-_কীলক হিসাবে এক বা একাধিক আঙ্গুলকে“সকু ফাটলে 
দুভাবে আটকানো যায় । 
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€৮) আঙজ,লের ডগার সাহায্যে--অনেক সময় শৈলগাত্রে খুব ছোট আবের 
মত প্রন্তরপি্ড থাকে যেগুলিকে শ্রধুমাত্র আঙুলের ডগার সাহায্যেই টিপে 
১১* 0] শৈলারোহণ 


ধর! সম্ভব । এই ছোট প্রস্তরপিত্ডর আকৃতির প্রকারভেদে আঙুল স্থাপনের ও 
প্রকারভেদ হতে পারে বা ধরার কৌশলেরও কিছুটা ব্ুকমফের হতে পারে । 
দেহিক ভারসাম্য বজায় রাখতেই কেবল এইসব ধরার জায়গা ব্যবহৃত হয়। 
এক্ষেত্রে পা-রাখার জায়গ! যেন সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়,_দেহু যাতে কোনও 
প্রকারেই শৈলপৃষ্ঠের বহির্দিকে টলে পড়তে না পারে সে ব্যাপারেও সদ সতর্ক 
থাক! উচিত। 


€») চাপ সৃষ্টি করে [ চ৮55৪015 ]- শৈলারোহণের সময় অনেক ক্ষেত্রে এক 
হাত দিয়ে চাপ স্ট্টি করে 
এবং অপর হাত দিয়ে ধরার 
জায়গা ধরে টেনে আরোহণ 
অব্যাহত বাখতে হয়। 
এইসব ক্ষেত্রে টানা এবং 
ঠেলার কাজছুটি একই সঙ্গে 
করতে হয় । এই পদ্ধতিতে 
আরোহণের সময় চাপ 
দেওয়ার জায়গাটি সাধারণত 
পেটের নীচের অংশে এবং 
টানার জায়গাটি বুক ও 
মুখের কাছাকাছি কোথাও 
হতে হবে। নিরাপদ 8৭686) 266 5508€. 
জায়গাতেই কেবল এই পদ্ধতি প্রয়োগ কর! উচিত । তবে এই পদ্ধতিতে ওঠ 
নামা করা কখনও কখনও শ্রমপাধ্য হতে পারে । একে সহজ এবং অনায়াস- 
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সাধ্য করতে হলে ছুহাতের মধ্যে নিখুত ও ছন্দময় বোঝাপড়া থাক অবশ্বাই 
অবাধ আরোহণ ও আরোহণ-সমন্কা 0 ১১৯ 


প্রয়োজন । হাতের সাহায্যে অন্তান্ত উপায়েও চাপ হ্ষ্টি করে আরোহণ সম্ভব 
তবে সেসব ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে শৈলগাত্রের আকার আক্কৃতিকে সঠিকভাবে 
কাজে লাগাতে হুবে। 

৬১০) পাশ ধরে_ পাশের দিককার ধরার জায়গা ধরে টেনে উঠতে পারা যায় 
তবে সেক্ষেত্রে উলটে! দিকে নিম্নাভিমুখী টান রাখতে হবে । 

(১১) খাঁজ ধরে- -পায়ের প।তা এবং উরু সমান উচ্চতার মধ্যকার ধরার জায়গ। 
যা ধরে উদ্ধমুখী টান রাখতে হবে। 


০ ধরার জায়গ্গার ব্যবহার 


অভিজ্ঞ এবং সহনশীল শৈলারোহী প্রধানত দৈহিক ভারসাম্য বজায় রাখতেই 
কেবল বাহ্ুছ্বয়কে ব্যবহার করে । যদ্দিও বহুক্ষেত্রে সে তার বানুছয়ের জোরেই 
আরোহণ করতে বাধ্য হুয়। শুধুমাত্র নৃনতম ক্ষেত্রেই বাহুশক্তি প্রয়োগ করা 
উচিত কারণ তা ভারসাম্যকে বিপধ্যন্ত করে । এ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচন! করা! 
হয়েছে। 

উপরিভাগের লোভনীয় ধরার জায়গান্ধ নাগাল পাবার জন্য আরোহীর আগ্রহ 
স্বাভাবিক । কখনও কখনও তা অনিবার্ধ হয়ে ওঠে বঠে কিন্তু সাধারণভাবে এটি 
অত্যন্ত ক্ষতিকারক, কারণ এর অর্থ হল ভিতরের দিকে ঝুঁকে পড়া এবং পায়ের 
পরিবর্তে বাহুশক্তির অতিরিক্ত ব্যবহার | সহজভাবে বল! যায় যে, প্রায় প্রতি 
ক্ষেত্রেই কাধ এবং কোমর সমান উচ্চতার মধ্যব্তী জায়গাগুলিতে হাত রাখা 
উচিত। একজন কুশলী শৈলারোহী মাথার উপরকার নাগাল ধরে ওঠা সাধারণত 
পরিহার করে চলে । 

2 ধরার এবং পা-রাখার উপযুক্ত জায়গা মনোনয়ন 

শৈলপৃষ্ঠে উঠে, নেমে অথবা আড়াআড়িভাবে স্থান থেকে স্থানাস্তরে যাওয়াটা 
অনেক ক্ষেত্রেই সমস্থ! হয়ে দাভায় । সেসব ক্ষেত্রে খুটিনাটি ব্যাপাবেও মনোযোগ 
দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে । 

দীর্ঘ এবং ক্লাস্তিকর নাগাল ধরে এক একটি দীর্ঘ পদক্ষেপে অগ্রসর না হয়ে বরং 
ধরার এবং পা-াখার জন্য সেইসব জায়গাই ব্যবহার করা উচিত যেগুলি খুব 
কাছাকাছি অবস্থিত | 


2] কয়েকটি প্রয়োজনীয় পরামর্শ 


(১) পা-রাখার জায়গায় লিধে হতে (হাটু না মুড়ে) দাড়াতে হবে, এক্ষে৫ে 
দেহের ভার দুপায়ের উপর সমভাবে পড়বে । 

(২) সিধে হয়ে দাড়ানোর সময় দেছের ভারসাম্য যতটা বজায় রাখার প্রয়োজন হয় 
অগ্রগমণের সময়ও ঠিক ততটা অবশ্তই বজায় রাখতে হবে। প্রাকৃতিক 


১১২ শৈলারোহণ 


নিয়মাহুসারে পদযুগ্লের মাধ্যমেই দেহের ভার সরাসরি ভূপৃষ্ঠে পড়ে । স্থৃতরাং 

পদধুগলের সঠিক এবং নিখুত অবস্থানের উপরেই আরোহীর স্থিতিশীলতা এবং 

নিরাপত্তা নির্ভরশীল । 

(৩) পায়ের পাতার সামনের অংশের চেয়ে গোড়ালি যথাসম্ভব নীচের দ্বিকে ঝুলে 
থাকবে । আঙ্গুলের ডগার উপর ভর দিয়ে দাড়ানো যথাসম্ভব বর্জন করাই 
উচিত। এখানে গোড়ালির অবস্থানের তারতম্য অনুলারে কয়েকটি উদ্দাহরণ 
দেওয়া হল। 

(ক) গোভালি যথাসম্ভব নীচের দিকে ঝুলিয়ে রাখলে,__-জুতোর তলার সম্মুখ- 
ভাগের বেশিরভাগ অংশই শৈলপৃষ্ঠে পা-রাখার মনোনীত জায়গার সংস্পর্শে 
থাকবে, ফলে সেখানে দ্রাড়ানে। সহজতর এবং তুলনামূলকভাবে আব্রামদ্ধায়ক 
হবে। কিন্তু পা-রাখার “ছোট? জায়গার বেলায় এর ব্যতিক্রম লক্ষণীয় । 
সেক্ষেত্রে জুতোর তলার সামান্য অগ্রভাগই কেব্ল পারাখার জায়গার 
সংস্পর্শে থাকবে । 

(খ) গোড়ালি আংশিকভাবে উচু করে রাখলে,__জুতোর তলার অতি সামান্য 
অংশই কেবল ঠশলপষ্ঠে পা-রাখার মনোনীত জায়গার সংস্পর্শে থাকবে । 

(গ) গৌভালি বেশ কিছুটা উচু করে রাখলে, _জুতো শৈলপৃষ্ঠের সঙ্কে এমন এক 
কোণের স্ষ্টি করবে যেখানে জুতোর তলার অগ্রভাগ শৈলপৃষ্ঠের সংস্পর্শে 
থাকা তো৷ দূরের কথ। বরং পায়ের আহ্গুল পা-রাখার মনোনীত জায়গা! থেকে 
তলার অগ্রভাগকে জোরে ঠেলে (দেহের ভারে ) শৈলপৃষ্ঠ থেকে সরিগ্কে 
দেবে । সেক্ষেত্রে নিয়মভঙ্গকারী আরোহীর (খ এবং গ )পায়ের ডিমের 
যন্ত্রণায় অচিরেই অবসর নিতে বাধ্য হবে। 

(ঘ) অগভীর অথচ অপেক্ষারুৃত লঙ্বা পা-রাখার জায়গায় জুতোর পাশের দ্দিকট। 
সাধ্যমতো ভিতর দিকে ঢুকিয়ে দিয়ে এবং গোড়ালি যথাসম্ভব নীচের দিক 
করে ব্লাখলে জুতোর তলার বেশিরভাগ অংশই পা-রাখার মনোনীত 
জায়গার সংস্পর্শে থাকবে এবং ভারবহন ক্ষমতাও বহুলাংশে বুদ্ধি পাবে । 

(৪) চলার আগেই চিন্তা করা উচিত । আরোহণ শুরু করার আগেই ছকে নেওয়। 
উচিত যে, কোথায় ঘেতে হবে এবং কেমন করেই বা চলার ধারাবাহিকতা 
অব্যাহত রাখতে হবে । 

(৫) স্বচ্ছন্দে এবং ধীরভাবে হাত-পা বাড়ানো উচিত,_ চলার স্বাভাবিক ছন্দ 
বজায় রাখাও দরকার । ঝাঁকুনি মেরে, অশচড় কেটে, দ্রুতবেগে বা টলমল- 
ভাবে চল। উচিত নয়, কারণ এসব অভ্যাস ভাব্সাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে 
প্রতিবন্ধকতা স্থষ্টি করে । ভ্রতবেগে, বিশ্জ্খলভাবে এবং অসাবধানে আরোহণ 
ক্লান্তির কারণ। অচিরেই উদ্যমকে অহেতুক উজাড় করে না দিকে বরং তাকে 
রক্ষা করা উচিত, কারণে-অকারণে আদৌ আতঙ্কিত না হয়ে ধীরস্থির 
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বিচার বিবেচনার মাধ্যমে পর্যাপ্ত উতন্ভমকে পক্ষ! করে বিপদ্দ এড়ানোই 
বিধেয় । 
€€৬) ধরার এবং পা-রাখ!র জায়গ। বিপজ্জনক হতে পারে, সুতরাং প্রতিটি জায়গ! 
ধুব ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাদের স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তা সন্ধে 
নিশ্চিন্ত হলে তবেই সেইনব জায়গ! ব্যবহার কর৷ উচিত, তাদের উপর দেহের 
ভার চাপানো উচিত । 
(৭) প্রতিবারই আরোহণ ভঙ্গিতে দ্রাডানোর সময় তিন অঙ্গ যাতে শৈলপৃষ্ঠে 
আটকে থাকে সে বিষয়ে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে এবং অসংযুক্ত অঙ্গটিকে 
(হাত বা পা) স্থানাস্তরিত করার আগে চিস্তা করে নিতে হবে। এই 
পদ্ধতিকে “তিন অঙ্গ আটকে আরোহণ” (10759 79010 ০11010198) বলে, 
অর্থাৎ ছুই হাত এবং এক পা অথবা ছুই পা এবং এক হাতকে সর্বদাই শৈল- 
পৃষ্ঠের মনোনীত স্থনির্দিষ্ট এবং স্থরক্ষিত জায়গায় আটকে রেখে অবশিষ্ট 
পা অথবা হাতকে স্থনিপুণভাবে ব্যবহার করে পরবর্তী সম্ভাব্য আরোহণ-পথ 
ধরে অগ্রসর হতে হবে,_নিবিদ্বে আরোহণ করার এটাই মুলমন্ত্। 
€৮) পায়ের পাতার দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত এবং ঠিক সেই সব জায়গাতেই 
পা রাখতে হবে যেগুলি মানানসই ও মজবুত এবং কাট লাগানো তলার 
পক্ষেও উপযুক্ত অর্থাৎ যেখানে আরোহীর অভিপ্রায় অনুযায়ী কাটা আটকানো 
যাবে ( ব্রিটেনে কাটার ব্যবহার খুব বেশি )। 
€») কাধ সমান উচু ধরার জায়গাটি বেছে নেওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে এবং 
এটাই লক্ষ্য হওয়] উচিত | এই নীতি মেনে চললে মাংসপেশীতে খিল বা খি"চ 
ধরবে না কিন্বা অযথা পৰিশ্রাস্তও হতে হবে ন', বরং নীতিটি আরোহীদের 
নিশ্চিন্তে রাখবে । 
€১০) পায়ের অবস্থানের পরিবতনের সময় কখনও কখনও ছুটি পা-ই একটি পা- 
রাখার জায়গায় রাখতে হতে পারে, এইসব ক্ষেত্রে ধরার জায়গ। দুটিকে খুবই 
নির্ভরযোগ্য হতে হবে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এই ধরণের কাজ 
( একই জায়গায় পা রেখে প1 বদল ) দ্রুত সেরে ফেলাই ভাল । 

€১১) যেখানে “অবশ্ঠই” জরুরী বা “একাস্তই” প্রয়োজন মনে হবে কেবলমাত্র 
সেখানেই হাটু ব্যবহার করা উচিত। হাটুর ব্যবহার ভারস্বাম্য বিপর্যস্ত 
করে এবং এটি অত্যন্ত যন্ত্রণদ্বায়কও বটে । 

€১২) ফেরার পথ সম্পর্কে স্থনিশ্চিত হয়েই আরোহণ অব্যাহত রাখা উচিত। 

কেবলমাত্র সেইসব শৈলপৃষ্টেই আরোহণ কর] উচিত যেখান থেকে সহজেই 
এবং নিরাপদে অবরোহুণ করা যাবে। 

€১৩) সহজ শৈলপৃষ্ঠে দ্রতবেগে এবং ঝাঁকুনি মারার ঢডে আরোহণ অনভিজ্ঞ 
আরোহীর লক্ষণ। এ ব্যাপারে প্রথম থেকেই সংযত হওয়া! উচিত, কেননা 


১১৪ 0 শৈলারোহণ 


পরবর্তাঁকালে এই ঢঙ অভ্যালে দাড়িয়ে যায়। আরোহীর চলন-তঙ্গিত্তে 
কোথায় ভূগ হচ্ছে এবং কেমন করেই বা তার চলা উচিত এসব বিষয় বাখ্যা 
করে নবশিক্ষার্থকে বোবানে। উচিত। 

(১৪) বিনা লাজ-সরঞ্জামে আরোহণ করার সময় শৈলপৃষ্ঠে আরোহীর মাথা, 
উপরকার এবং মাথা ও গোড়ালির গাঁটের মধ্যবর্তা অংশে ধরার এবং পা-রাখার 
নির্ভরযোগ্য জায়গ: মনোনয়ন করতে হলে তাকে শৈলপৃষ্ঠ থেকে বহিদ্দিকে 
সামান্য হেলে যেতে হবে এবং উপর্রিভাগের অংশটি সম্যকভাবে উপলব্ধি করে 
তবেই পরবর্তী অধ্যায়ের পদ্ধতি স্থির করতে হবে | বলা বাহুল্য যে, সে সময় 
নির্ভরযোগ্য জায়গা অবশ্ঠই দৃঢ়ভাবে ধর] থাকবে । এর পরে আরোহীকে 
আবার শৈলপৃষ্টে্র কাছাকাছি আসতে হবে ( শৈলপুষ্ঠকে জভিয়ে না ধরে ) 
এবং মনোনীত জায়গা অন্গসরণ ও ব্যবহার করে আরোহণ অব্যাহত রাখতে 
হবে। 

১৫) অতিশর ছুকহু এবং খাডা ৫শলপৃষ্ঠের ক্ষেত্রে__ 

(ক) অবরোহণকালে দডির উপর খুব বেশি টান পডলে তা প্রত্যক্ষ (৫1750) 
অবরে।ধককে বিচ্ছিন্ন করতে পারে । এমনকি নোঙ্গর খুলেও আসতে পারে । 

(খ) অববোহণ পরিচ্ছন্ন হওয়! চাই । অতিরিক্ত ভ্রুততা৷ বিপদ্দ ডেকে আনবে । 

(গ) প্রয়োজনের তুলনায় অবরোধ করার উপযুক্ত জায়গ! পাওয়া কঠিন হতে 
পারে। 

(ঘ) হাত, পা বা কোমর অর্থাৎ শরাবের একটি অংশ এককভাবে দেহের টান 
সহ করতে পারবে না। 

(ড) অবিচ্ছিন্ন গতি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়। উচিত । 

(চ) এক এক করে ওঠ] বা নামা উচিত,_-একলসঙ্গে একাধিক নয়। 


00] অবরোহণ [ 01870051706 0০৬19 |] 

শৈলপৃষ্ঠের দিকে পিঠ রেখে তাডাতাডি নিজের পথ করে নিয়ে শৈলপৃষ্ঠের গা বেয়ে 
অবরোহণ করাই আরোহীর স্বাভাবিক অভ্যাস কিন্তু ঢালের ক্ষেত্রেই কেবল এই 
পদ্ধতি প্রয়োগ করে হাত, পা এবং প্রয়োজনে শরীপের পশ্চাৎ্ভাগের সাহায্যে 
অবরোহণ করা যায়। 

ফলক শ্রেণীর অসমান শৈলপৃষ্টের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই দেহের সন্মুখভাগকে পাশের দিক 
করে রেখে অবতরণ কর! সম্ভব, উচিতও। কেনন] শৈলপৃষ্ঠের গ! বেয়ে নীচে 
অবতরণের নস্তাব্য বা স্থনিশ্চিত পথ এভাবে মনোনয়ন কর! সহজ হয়। তবেসে 
সময় হাত পায়ের সম্মুখভাগ ঘেন সর্বদাই শৈলপৃষ্ঠের দিকে এবং হাত যথাসম্ভব 
নীচের দ্বিকে থাকে । 

কিন্তু “অবরোহণ বলতে প্ররুতপক্ষে খাঁড়। দেওয়ালের অনুরূপ শৈলপৃষ্টের কোনও 
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উচু জায়গ! থেকে অবতরণ করাকে বোঝায় । এ ধরণের জায়গ। থেকে অবরোহণ 
করার সষয় দেহের সম্মুভাগকে শৈলপৃষ্ঠের দিকে রাখা! উচিত । ছুরারোহু শৈলপৃষ্ঠ 
বেয়ে অবরোহুণ করতে হুলে ছুপায়ের উপর দেহের সম্পূর্ণ ভার চাপিয়ে এবং ধরার 
জায়গা দৃ়ভাবে ধরে থেকে কোমরের মোৌচডে বাইরের দিকে সামান্য হেলে দেখলে 
(ভাইনে, বায়ে এবং ছুপায়ের ফাক দিয়ে মাঝখানে ) নীচেকার পরবর্তী ধরার এবং 
পা-রাখার জায়গা পেতে কোনও অস্থবিধাই হবে না, অবতব্রণের লময় এটিই হল 
সর্বাপেক্ষা! গুরুত্বপূর্ণ কাজ । এই নিয়মে অন্থশীলন করলে অচিরেই অবরোহণের 
প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উপলব্ধি কর] সহজ এবং সম্ভব হবে। 


0) আড়াআড়ি আরোহণ [ 007075776 ৬০7০55/ 055 521725 ] 


আরোহণ এবং অবরোহণের সাধারণ মূলতত্বগুলি এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । পা-রাখার 

জায়গায় জুতোর সামনের অংশ ঢুকিয়ে দিয়ে বা জুতোক্ে পাশ করে রেখেও যদি 

আরোহণ অব্যাহত রাখ। ন। যাষ তবে বারে বারে পা পরিব্তন করে আভাআভি- 
ভাবে আরোহণ করার প্রয়োজন হবে । আডাআডিভাবে চলার সময় অনেক ক্ষেত্রে 
এক পাকে অন্ত পাকের ভিতর দিয়ে আনতে হয়। একাজ তখনই সম্ভব যখন 
নির্ভরযোগ্য ধরার জায়গা পাওয়। যায় । এক পায়ের উপর ভর করে অন্ত পায়ে 
লাফ দিয়ে অবিরাম প! পত্িবর্তনের চেয়ে উল্লিখিত পদ্ধতি অনেক নির্ভরযোগ্য 
এবং কম ক্লান্তিদায়ক । 
ঢালে এবং খাভা টৈলপ্রাচীরে আডাআডিভাবে আরো হণকালে পাশের দিকে মুখ 
করে চলা সাধারণ আরোহণ-কলাকৌশলের চেয়ে প্রথমে সামান্যই পৃথক বলে মনে 
হবে, কিন্তু এক্ষেত্রে আরও কয়েকটি বিষয়ে নজর রাখা অত্যাবশ্টক-_ যেমন, 

(১) অবস্থানস্থল থেকে এক পাশে এক পা বাডাতে হবে অর্থাৎ ডান দিক হলে 
ডান পা, ঝা! দিক হলে বা পা। পা-রাখার পরবর্তী জায়গাটি আরোহীর অপর 
পায়ের সম্পূর্ণ নাগালের মধ্যেই থাকা চাই। 

(২) খাডা শৈলপৃষ্ঠে আরোহণকালে যে দৈহিক এবং মানসিক শক্তির প্রয়োজন 
হয় এখানে তার প্রয়োজন হয় না । অবস্থানস্থল থেকে আডাআডিভাবে পা 
তুলে নিয়ে গিয়ে লক্ষাস্থলে অতি সহজেই রাখতে পারা যায় । এ অতি 
সাধারণ ব্যাপার | 

(৩) বিশেষ করে একটি কারণে এই প্রথায় চল অতি সহজ হয়, ৬1 হল, এইভাবে 
চলার পথে অল্প এবং অপ্রশস্ত ধরার জায়গ। হলেই যথেষ্ট । 

(৪) বিশেষ বিপাকে না পডলে যতদুর সম্ভব দেহের কাছাকাছি ধরার জায়গাই 
ব্যবহার করা উচিত। পরে এক পা পরবর্তী পা-রাখার জায়গায় বাড়িয়ে 
দিতে হবে এবং আডাআডি গতিতে ধীরে ধারে দেহের সমুদ্বয় ভার তার উপর 
স্থানান্তরিত করতে হবে । 


১১৬1 শৈলারোহুণ 


(৫) ভাইনে অথবা বীয়ে আডাআডিভাবে চলার সময় সম্মখভাগের ধরার জায়গা 
ছাড়াও পাশের দিককার ধরার জায়গা অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ কাধকর ভূমিকা! 
গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে যে হাত দিয়ে পার্্বটানে দেহকে টেনে রাখা হয় ঠিক 
তার বিপরীত পা-খানি ধীরে ধীরে পরবর্তী পা-রাখার জায়গায় স্থানাস্তরিত 
করতে হবে এবং অপর হাত দিয়ে দেহকে গতির বিপরীত দ্িকে আংশিকভাবে 
টেনে রাখতে হবে। এর ফলে আরোহীর নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় এবং ঝাকানি 
লেগে ধরার এবং পা-রাখার জায়গার পাথর খুলে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না। 

(৬) আডাআভিভাবে অবস্থিত কঠিন 'থাকের+ ক্ষেত্জে কোমর সমান উচু ধরার 
জায়গা ব্যবহার করে অঞ্চলটি তির্কভাবে অতিক্রম করা আরোহীর পক্ষে 
উপযুক্ত হবে, কারণ এভাবেই ভারলাম্য বায রাখা সম্ভব। এসব ক্ষেত্র 
আরোহীকে ধরার ক্ষুদ্র এবং পিচ্ছিল জায়গায় হাত বদলাতে হতে পারে। 
নিরাপত্বা এবং স্বাচ্ছন্দ্য অব্যাহত রাখতে হলে সম্ভাব্য পতনেত্র কথা না ভেবে 
বরং সক্রিয় হস্তদ্বয়ের উপরই নির্ভর করা উচিত। 

*৭) আডাআডিভাবে অতিক্রম করার সময় পদদ্ধ় পরিবত্তনের কাজটি অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । খাডা শৈলপৃষ্ঠের কেন্দ্রস্থলে পা-রাখার সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য জায়গ। 
থেকে পরবর্তা ছোট অথব! মন্থণ জায়গায় পা পরিবর্তনের সময় সমস্যাদি প্রায়ই 
দেখ! দেবে । পরক্ষণেই আবাব পা-রাখার নির্ভরযোগ্য জায়গাও মিলতে 
পারে । আরোহীর পদদ্বয়কে ধারাবাহিকভাবে ব্যবহার করার জনপ্রিয় 
পদ্ধতিটি এখানে ব্যাখ্যা করা হল। 
মনে করা যাক আরোহী তার ডান দিকে ভান পা আডাআডিভাবে বাড়িয়ে 
দিয়ে কেবলমাত্র আঙ্গুলের উপর ভর করে বিপজ্জনকভাবে দীভাবার মতো! অতি 
ক্ষুদ্র জায়গায় জুতোর সম্মুখভাগের সামান্যতম অংশটুকুই কেবল স্থাপন করতে 
পেরেছে । দেহের 'ভারসাম) বজায় রেখে এই ছোট্ট জায়গাটির উপর সে সিধে 
হয়ে দাড়াবে, ব। পাঁটিকে টেনে এনে সেখানে স্বাপন করবে এবং তারপর 
ডান দিকে পুনরায় পা ফেলে পা-রাখার পরবর্তী জায়গ। ব্যবহার করবে । 
এক্ষেত্রে অতি ক্ষুদ্র সেই একই পা-রাখার জায়গায় ছুটি পায়ের স্থান সংকুলান 
করার জন্য তখন আরোহী তার বা পায়ের জুতোর সম্মখভাগের সামাম্কতম 
অংশটুকুই কেবল স্থাপন করবে । তারপর দক্ষতার সঙ্গে ডান পা-কে আড়া- 
আডিভাবে ছুলিয়ে নিয়ে গিয়ে পা-রাখার পরবর্তী নির্ভরযোগ্য জায়গায় স্থাপন 
করবে । 
এই পদ্ধতি প্রয়োগ করার সময় পা-রাখার জায়গাগুলির পরম্পরের ব্যবধান যেন 
নাগাল বহিভূর্ত ন! হয়, বরং তা কাছাকাছি হওয়াই বাঞ্ছনীয় । বলা বান্ছল্য, 
এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ধরার জায়গ! অবশ্যই প্রয়োজন । 


অবাধ আরোহণ ও আরোহুণ-নমস্যা! 2] ১১৭ 


9 হাতের সাহায্যে আড়াআড়ি আরোহণ [ 2250 জি ৩55 ] 
সমান্তরাল অথবা সহজ কোণ হ্থি করে ঝুঁকে আছে এমন সব ধারালো পাশযুভ্ত- 
ফলকের ক্ষেত্রে এভাবে অগ্রসর হতে হয়। যখন নিয়স্থ শৈলগাজে পা-রাখার 
জায়গা আদৌ পাওয়! যায না তখন শুধুমাত্র হাতের সাহায্যে ঝুলতে ঝুলতে এই 
পন্ধতি কার্ধকর করতে হয় । বল! বান্থল্য, দীর্ঘপথ এভাবে পাড়ি দেওয়। সম্ভব নয় । 
এক্ষেত্রে মোভা হাটু দিয়ে শৈলগাত্রকে ঠেলে অথব হাটুকে সেখানে স্থাপন করে 
আড়াআড়িভাবে আরোহণ করা৷ কিছুটা সহজ হয় এবং বাহুর উপর চাপ ও 
তজ্জনিত ব্যাথাও কিছুট। লাঘব হয় । 


7] পেটের সাহায্যে আড়াআড়ি আরোহণ 98০751501) যেত 2৩ ] 


ভূমির সঙ্কে সমান্তরাল চিমনির অনুরূপ জায়গা দৃষ্টিগোচর হয় না বললেই চলে, তবে 
কখনও কখনও শৈলপৃষ্ঠের সঙ্কীর্ণ তাক বা শিরা উপর দিয়ে বহিদিকে প্রসারিত 
থাকে । এইসব জায়গার উপর উঠে দীভানে। অসম্ভব হয়ে ওঠে । এক্ষেত্রে অগ্রগতি 
অব্যাহত রাখার একমাত্র উপায় হল উপুড হয়ে সটান শুয়ে পডে পেটের উপর ভর 
করে কীটের মতো দেহ মুচডে তাকের দৈর্ঘ্য-বরাবর এগিয়ে চলা । এ কাজ কঠিন 
এবং অস্বস্তিকর | কিছুট! স্থবিধা পেতে হলে কিনারার কোনও খাজে বা ভিতরকার 
কোনও ফাকে পা! রাখতে সচেষ্ট হওয়! উচিত । কেনন৷ এসব জায়গায় পা রাখতে 
বা আটকাতে পারলে ঠেলে উপরে ওঠ] অনেকটা সহজ হয়। 


7 কোমরবন্ধের সাহাব্যে আড়াআড়ি আরোহণ 

ছুরারোহ পর্বতে আভাআডি আরোহণে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করলে এর উচ্চতার 
ছিগুণ পরিমাণ দুরত্ব আরোহণ করতে হতে পারে, এবং মে আরোহণ বিপজ্জনকও 
বটে। কোনও ছুরারোহ পর্বতের পাদরদ্দেশ থেকে সোজাস্থজি তার শীর্ষে আরোহণ 
অসম্ভব । সেকারণে টৈলগাত্রের কোনও সুবিধাজনক জায়গা! বা পাশ থেকে 
উঠতে স্তরু করে সহজ এবং স্বিধামতো৷ কোথাও বা কিছুটা অবরোহণ, আবার 
কোথাও বা কিছুটা! আরোহণ করতে হয় । এভাবে যথাসম্ভব পছন্দমতো এবং 
নির্ভরধোগ্য গতিপথ বেছে নিয়ে নানা অ।কাবাকা পথে আরোহণ অব্যাহত ব্রাখা 
সম্ভব । এ ধরণের বিপজ্জনক এবং দুঃসাধ্য আরোহণে ধরার জায়গা! ও ফাটলের 
ভার বহন ক্ষমতা এবং উপযোগিত লাধামতো যাচাই হওয়া] বাঞ্ছনীয় । এক্ষেত্রে 
কোমরবদ্ধের ব্যবহার বাধ্যতামূলক । 


2 চিমনি আরোহণ 

বিদ্িষ্ন আকারের চিমনি আরোহণ বেশ রোমাঞ্চকর | খাড়া, স্থবিন্তস্ত এবং 
আরোহীর পক্ষে অনতিক্রম্য এমন সব মহুণ দেওয়ালে দাড়ানো বা ওঠানামা কর 
অত্যন্ত বিপজ্জনক, তথাপি চিমনির অভ্যস্তরের ছুই দেওয়াল বিভিন্ন পদ্ধতিতে 


১১৮০) ধশলারোহুণ 


০৯ 


ব্যবহার করে আত্বোছণ কর] যায়। ফাটলের প্রসারতার উপরই কোন পদ্ধতি 
প্রয়োগ কর! হবে তা.নির্ভর করে । পন্ধতিগুলি এখানে ব্যাখ্যা কর! হুল। 


(১) হাত, পা এবং পিঠের সাহায্যে আরোহণ [ 185.০158778-009 ] 


এই ধরণের পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য চিমনির প্রশস্ততা এমনই হওয়া উচিত যার মধ্যে 
দেহকে ঢুকিয়ে নেওয়া সহজ হবে। ধরার এবং পা-রাখার প্রচুর নির্ভরযোগ্য 
জায়গ। পাওয়া! গেলে এই অন্তর-আরোহণ সহজেই সম্ভব । কিন্তু ধরার এবং পা- 
রাখার জায়গা যেখানে দুর্লভ বা ছুর্বল (ভার বহনে অক্ষম ) সেখানে হাত, পা এবং 
পিঠের যৌথ সমন্বয়ে সষ্ট চাপ প্রয়োগ করে আরোহণ সহজ | 

এক্ষেত্রে পিঠ এবং পায়ের পাতা অথব। পিঠ এবং হাটু প্রয়ে৷গ-পদ্ধতিকে কাজে 
লাগাতে হবে । মহ্ণ দেওয়ালের চিমনি আরোহণ তখনি সহজে কর! সম্ভব, 
যখন পিঠের সাহায্যে এক দেওয়ালে চাপ হ্ষ্টি করে অপর দেওয়ালে পায়ের 
পাতাদ্ধয়কে স্মত্তলভাবে স্কাপন করতে এর প্রশস্ততা বিশেষভাবে সহায়ক হুয় । এক 
দেওয়ালে পিঠ এবং অপর দেওয়ালে পায়ের জোড। পাতাকে চাপের মাধামে দুঢভাবে 
এঁটে যে কোনও উচ্চতায় আরামদায়ক ভাবে অবস্থান করাও সহজসাধ্য, যেন 
ফাটলে দৃঢ়ভাবে আটকে থাক! পাথর । এরূপ চিমনি বেয়ে আরোহণ করতে হুলে 
সম্মুখভাগের দেওয়াল থেকে একবার ডান পায়ের পাতাকে, একবার বা পায়ের 
পাতাকে পধায়ত্রমে সরিয়ে এনে বিপরীত দ্বেওয়ালে চেপে রাখা দেহের পশ্চাৎ- 
ভাগের ঠিক নীচে ঠেকনে। দেওয়ার মতে। করে রেখে তা দিয়ে এবং দেহের পশ্চাৎ- 
ভাগের ছুপাশের দেওয়ালে দুই হাত চেপে নীচের দ্বিকে যৌথভাবে চাপ স্যট্টি করে 
প্রতিবারে কয়েক ইঞ্চি ওঠা যায় । তবে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, নীচের 
দিকে চাপ হৃষ্টি করার আগে দেওয়ালে চেপে আটকে রাখা পিঠ এবং পশ্চাৎভাগকে 
আলতো! করে আলগা দিতেই হবে, অর্থাৎ সম্মুখভাগে সামান্য ঝুকতে হবে, নতুবা 
উদ্ধগতি ব্যাহত হতে বাধ্য | এই প্রথায় প্রতিবার একটু একটু করে উপরের দিকে 
উঠে যেতে হুবে । 

চিমনির প্রশস্ততার উপরই বিশেষ বিশেষ স্থবিধা পাওয়া-না-পাওয়া নির্ভর করে । 
এই পদ্ধতি প্রয়োগের পক্ষে চিমনির প্রশস্ততা৷ যদি কম হয় অথচ তার অভ্যন্তরে 
দেহকে সহজেই ঢুকিয়ে নেওয়া! যায় তবে €রক্ষেত্রে বিপরীত দেওয়ালে পায়ের 
পাতার পরিবর্তে হাটুকে কাজে লাগাতে হবে । অবশ্য একমাত্র নিরুপায় হয়েই 
এই পদ্ধতিকে কাজে লাগানে। উচিত, কারণ কাজটি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক | আবার 
চিমনির মুখের দিকের (বাইরে যাওয়ার পথ ) প্রশক্ততা যদি এই পদ্ধতি কার্ধকর 
করার পক্ষে পর্যাপ্ত বেশি হয় তবে সেক্ষেত্রে স্থবিধামতো৷ জায়গা থেকে শৈলা- 
রোহণের পক্ষে সহজতম দেওয়ালটি (যে দেওয়ালে ধরার এবং পা-াখার 
নির্ভরযোগ্য জায়গ। মিলবে ) বেছে নিয়ে পরবর্তী অংশটুকু সাধারণ শৈপারোহণের 


অবাধ আরোহণ ও আরোহণ-সমন্তা 0] ১১৯ 


মাধ্যমেই সমাধা করতে হবে । 


€২) সেতুর ভজিমায় আরোহণ [ 3:178708 / 987544176 ] 


হাত, পা এবং পিঠের সার্থক সমন্বঘ্নের সুযোগ্য প্রশস্ততা পেলে এই পদ্ধতির 
নাহায্যে চিমনির মন্থণ দেওয়াল বেয়েও আরোহণ আরামদায়ক এবং সহজ । কিন্তু 
ছুই দেওয়ালের সম্ভাব্য গতিপথে হাত এবং পা-রাখার প্রয়োজনমতো! জায়গ! যদি 
জোটে তবে সেক্ষেত্রে ছুই হাত এবং ছুই পা ফাক করে ডান হাত এবং ডান পা ভান 
দিককার দেওয়ালে এবং ৰা হাত এবং ব! পা বা দিককার দেওয়ালে স্থাপন করতে 
হবে। আনাভি এবং এলোপাতাডিভাবে না উঠে বরং গতির প্রকৃত ছন্দ বজার 
রেখে ( অর্থাৎ ভান পা, ৰা পা, ডান হাত এবং বা হাতকে একটু একটু করে 
উপরে তুলে ) আরোহণ করলে আরোহণ সহজতর এবং গতি ভ্রুততর হয়, যেন 
খাড1 এবং সমান্তরাল ছুই ঝুলস্ত প্িডি বেয়ে ওঠা । কখনও কোথাও যদি 
পাঁবাখার জায়গ! না পাওয়া যায় তবে ছই দেওয়ালে রক্ষিত দুই হাতের সাহায্যে 
পার্খচাপ স্থষ্টি করে ক্ষণিকের জন্য দেহের ভার দুহাতের উপর রেখে উপরকার 
পরবর্তী যোগ্য জায়গায় পা রাখা যায় ৷ চিমনির দেওয়ালের কানা যদি ক্ষুত্র ক্ষুত্র 
খাঁজ থাকে তবে সেখানেও এই পদ্ধতি প্রয়োগ কর] যেতে পারে । মনে রাখতে 
হবে, _স্সযান, কাল এবং পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে যে কোনও সময়েই পদ্ধতি 
পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে । 


(৩) সরু চিমনিতে আরোহণ 

সম্পূর্ণ মন্ুণ এবং সরু চিমনিতে যেখানে আরোহী নিজের দেহকেই কেবল ঢুকিয়ে 
নিতে পারবে, এমন ফাটলের মধ্য দিয়ে ঠেলাঠেলি করে উঠতে গেলে 
(018851108) সঙ্গত সব শর্তই তাকে পালন করতে হবে । এ পথে উঠতে গেলে 
আন্োহীকে সর্বশক্তি প্রযোগ করতে হবে । কখনও কখনও চিমনি মধ্যকার 
দেওয়ালে প্রক্ষিপ্ত শৈলাংশ পরিলক্ষিত হয়। দেওয়ালের এই স্ফীত অংশ 
অগ্রগতিকে শ্রমসাধ্য করে তুলবে । সম্কীর্ণ ফাটলের পিছন দিকে এক পা এবং 
এক বাহুকে আটকে অন্য পাকে যোগ্য জারগাষ রাখতে হবে, এই পায়েরই 
নিক্নচাপ তাকে উপরে উঠতে যথাযথ সাহায্য করবে । দেওয়াল ধরে থাকা অপর 
হাতের নিম্নীভিমুখী টান তার গতিকে আরও সহজতর কবে । চিমনির 
প্রাস্তদদেশে ধরার এবং পা-্রাখার ভাল ভাল জায়গা! থাকলেও থাকতে 
পারে, উত্তেজনাবশত এই সম্ভাবনাকে কখনই উপেক্ষা করা উচিত নয়। এদের 
পাহাযো ফাটলের বাইরের প্রাস্ত বেয়ে আরোহণ সহজ হবে । ফাটলের পিছন 
দিকে দেহকে বেকিয়ে দিয়ে আটকে রাখার প্রবণতা বর্জন করতে হবে, নতুবা 
দেহ মুচড়ে নিজেকে মুক্ত করা কঠিন হবে । 


১২০ 00] শৈলারোহণ 


€৪) প্রশস্ত চিমনিতে আয়োহুণ 


চিমনির প্রশস্ততা৷ বৃদ্ধি পেলে পৃষ্ঠদেশের সাহায্যে আরোহুণ কর] অসম্ভব হয়ে পড়ে । 

সেক্ষেত্রে চিমনির ছুই দেওয়ালের মধ্যে একটিকেই বেছে নিতে হবে । দেওয়াল 

বদলের নীতি এখানে ধারাবাহিকভাবে বণিত হল। 

€ক) অপ্রশস্ত চিমনিতে বিশ্রামের অবস্থান থেকে এক পাকে টেনে এনে আরোহী 
সেটিকে নিজের পশ্চাৎভাগের ঠিক নীচের দেওয়ালে ঠেক্নো করে রাখবে । 
চিমনির প্রশস্ততর স্থানে যাবার জন্য আরোহী তারপর সেই পায়ের সাহায্যে 
দেওয়ালে ধীরে ধীরে চাপ দিয়ে দাড়ানোর চেষ্টা করতে থাকবে যতক্ষণ না সে 
আডাআড়িভাবে দেওয়াল বদল করে এ দেওয়াল থেকে ও দেওয়ালে ধরার 
নাগান পাচ্ছে । 

(খ) চিমনির দুই দেওয়ালে দু-পা রেখে সমভাবে চাপ শ্ুষ্টি করে আরোহী নিজেকে 
মাঝ বরাবর ঠেলে তুলবে এবং যতক্ষণ না পশ্চাৎ্ভাগের দেওয়ালের মুখো মুখি 
হবে ততক্ষণ সে তার দেহের উপবিসাগকে ( কোমর থেকে মাথা পরধস্ত ) ধীরে 
ধীরে মোচড় দিতে থাকবে । এক সময় না! এক সমম্ম সেখানে ধরার ভাল 
জায়গ। মিলবেই যার সাহায্যে সহজেই সে তার অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে 
পারবে । আরোহী তার পদ্দদ্বয়কে আড়াআড়িভাবে এনে সম্ভাব্য পা-রাখার 
জায়গায় স্থাপন করে পরবর্তাঁ পদক্ষেপের কথা চিন্তা করবে । 

(গ) সরু ফাটল, খাজ বা ঢাল,চিমনির গঠন যাই হোক না কেন এদের 
অভ্যন্তরস্থ পিছন দিককার দেওয়াল বেয়ে উঠতে গেলে পৃষ্ঠদেশের দ্বারা চাপ 
সথষ্টটি করে ওঠার পদ্ধতিকে মোজা ন্জিভাবে প্রয়োগ না করে বরং খানিকটা 
তির্ধকভাবে প্রয়োগ করলে তাড়াতাড়ি উঠতে পারা যায়। 


(৫) চিমনি আরোহণের খুটিনাটি 

ভিন্ন ভিন্ন কৌশলের সাহাধ্যে বিভিন্ন প্রশস্ততা বিশিষ্ট চিমনি আরোহণ পূর্বে বণিত 

হলেও চিমনির আরুতির তারতম্য অনুসারে নি্নলিখিত বিষয়গুলি অতিশক্ন 

গুরুত্পূর্ণ। 

(ক) পুষ্ঠদেশের সাহায্য নেওয়ার জন্য পিঠকে যতক্ষণ না আরোহী অন্য দেওয়ালে 
সোজাস্থজি বা তির্ধকভাবে স্থানাস্তরিত করতে পারছে ততক্ষণ এক দেওয়াল 
বেয়েই তার আরোহণ কর] উচিত । 

(খ) যতক্ষণ না ছুই দেওয়ালের মধ্যবর্তা অঞ্চল নক্্ীর্ণ হচ্ছে ততক্ষণ পৃষ্ঠদেশের 
সাহায্যে আরোহণ করা উচিত । 

€গ) নঙ্কী্ণ চিমনির পথ ধরে ঠেলাঠেলি করে আরোহণ করতে হবে। 

(বে) যতক্ষণ না ছুই দেওয়ালের যধ্যবর্তী অঞ্চল প্রনারিত হচ্ছে ততঙ্গণ পৃষ্ঠদেশের 

. শাহাধ্যে আরোহণ কর! উচিত, এবং 


অবাধ আরোহণ ও আরোহ্ণ-সমন্তা 2) ১২১ 


(৩) শেষ পর্যায়ে অপেক্ষারৃত হ্বিধাজনক দেওয়ালটিতে নিজেকে স্থানাস্তরিত 
করে আরোহণ সম্পূর্ণ করতে হবে। 

পৃষ্ঠদেশের সাহায্যে আরোহুণ করার সময় চিমনির দুই দেওয়ালই যদি মণ হয় 
তবে সেক্ষেত্রে সম্ভাব্য বিপদমুক্ত পথ পুঙ্খানুপুঙ্ঘভাবে পরীক্ষা! করে নেওয়া! উচিত। 
সব সময় সরলরেখা! অন্থসরণ করে চলতে হবে এমন কোনও নির্দিইই নিয়ম নেই। 
আকা বাকা পথে অগ্রসর হলে ছুই দেওয়ালের গর্ত এবং স্ফীত অংশগুলির মধ্যে 
যোগন্ত্র ঘটানো! সম্ভব যা দেওয়ালে আরোহীর অবস্থানকে সঠিক এবং স্থবিধাজনক 
করে তুলবে । 

ফাটলে দুঢ়ভাবে আটকে থাকা পাথরে দেহের সম্পূর্ণ ভার চাপানো! উচিত নয় । 
ধরার জন্য এই পাথরকে ঘদি কোনও সময় ব্যবহার করতে বাধ্য হতেই হয় তবে 
সেক্ষেত্রে পৃষ্ঠদ্দেশের সাহায্যে দেহের বেশির ভাগ ভার দু-পায়ের উপর কিম্বা! ছুই 
দেওয়ালে ছু-পা রেখে তার উপর চাপাবার চেষ্টা করা উচিত। খুবই সন্কীর্ণ এবং 
ধরার ও পা-রাখার জায়গাবিহীন চিমনির মধ্য দিয়ে কাটলে দুঢভাবে আটকে থাকা 
মন্গণ এবং ঢালু পাথরের মাথায় যদি আরোহীকে কখনও উঠতেই হয় তবে তাকে 
সেই পাথরের মাথা আকডে ধরে এবং পিছন দিককার দেওয়ালে দু-প৷ দিয়ে সীতার 
কাটার মতো ভঙ্গিতে উঠতে হবে । আদে৷ আরামদায়ক না হলেও প্রয়োজনে এই 
পদ্ধতির সাহায্য নিতে হতে পাপ্ধে। সুষ্ঠ আরোহণ-পন্ধতির মাধ্যমে এই বাঁধ। 
অতিক্রম করতে হবে, কারণ বেশির ভাগ চিমনি-আরোহণই সাধারণভাবে 
শ্রমনাধ্য ৷ 


7 দড়ির ব্যবহার 

উপযুক্ত সময়ে এবং সঙ্গত কারণে দির যথাযথ ব্যবহার আরোহীকে পতনের হাত 

থেকে রক্ষা করে। দলের প্রতিটি সদস্তের দড়ি ব্যবহারের প্রাথমিক জ্ঞান অজিত 

না হওয়! পর্ধস্ত খাড়া বা বিপদসঙ্কল শৈলপৃষ্ঠে আরোহণের যে কোনও ধরণের 
চেষ্টা পরিহার কর] উচিত | সর্ধদা মনে রাখতে হবে-_ 

(১) দডির অযৌক্তিক ব্যবহার অত্যন্ত বিপজ্জনক । 

(২) প্রাথমিক শিক্ষার্থাদ্দের কখনই একাকী শৈলারোহণ কর! উচিত নয় । সঙ্গিহীন 
শৈলারোহণ আত্মহত্যার সামিল হতে পারে, কারণ সম্ভাব্য পতন থেকে রক্ষা 
করার বা বিপদের মুখোমুখি এবং নিঃসঙ্গ আরোহীকে অবিলঘ্ে উদ্ধার করার 
জন্য এক্ষেত্রে কাউকে পাওয়া যাবে না। 

যেসব শৈলপৃষ্ঠ থেকে পতনের এতটুকুও সম্ভাবনা আছে সেখানেই দড়ির 

ব্যবহার অপরিহার্য, কারণ পতনের পরিণতি নাধারণভাবে বিপজ্জনক | নিরাপত্তা- 

বোধে অনিশ্চয়তা দেখা দিলে দড়ি ব্যবহারে কখনই দ্বিধা কর] উচিত নয় । 
শিক্ষার্থী বা লঙ্গীদের নিয়ে শৈলারোহণ করার সময় দলনেতার দ্বায়িত্ব হল-_ 


১২২ শৈলারোছণ 


(১) শিক্ষার্থী বা! সঙ্গীদের ক্রমপ্ধাক্স (প্রীস্তিক বা মধ্যবতী, কখন কে কোথাক্স 
থাকবে ) অগ্গসারে লাজানে। | 

(২) আরোহণকালে দলীয় শৃঙ্খল! এবং নিরাপত্তার তত্বাবধান কর! । 

(৩) গ্রস্থির লঠিক গঠন এবং তা দৃঢ়ভাবে এটেছে কী না দে সম্পর্কে নিশ্চিত 
হওয়া। 

(৪) দড়ির অবস্থ। ভালভাবে পরীক্ষা করে নিয়ে তবেই তার ব্যবহারিক যোগ্যতা 
নির্ণয় কর] । 

কোমর-দড়িই (ড/815(-1106) সম্ভবত সর্বোৎকৃষ্ট দেহ-বন্ধন (9০4১-01৩) | দলনেতার 

উচিত একটি শক্তিশীলী'জ্কু'-আংটা ব্যবহার করা এবং ৪79০11701-এর সাহায্যে 

দড়িটিকে সংযুক্ত করা! । শেষ সদস্যের উচিত একটি 9911০ 10301 ব্যবহার কনা, 

অর্থাৎ একটি '্কু-আংটাতে 8০১/119৩ লাগিয়ে বাবহার কর]। তবে দড়ির 

হুপ্রাস্তেই 15016 91 16181)0 10101 ব্যবহার করা চলে। মধ্যবর্তা যে কোনও 

সদশ্তেরই উচিত একটি '্কু'-আংটাতে হয় একটি [1801৩ ০1 18180 10001 অথবা! 

1309৬/111)2 010 1১০ 0115 ব্যবহার করা | সর্বদা মনে রাখতে হবে-_- 

(১) হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় প্রশিক্ষকের উচিত সর্বক্ষেত্রেই প্রতিটি 
গ্রন্থি অতি সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখা । 

(২) একই স্থানে ছুটি দড়ির প্রয়োজন হলে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল একটি- 
মাত্র আংটা এবং ছুটি দড়ির ক্ষেত্রেই 9191০ 10091 ব্যবহার কর] । 


[2 দলগত আরোহণ 


আমাদের আনন্দ দেওয়ার মতো অনেক কিছুই পাহাড়-পর্বতে আছে যেষন, 
প্রাকৃতিক দৃশ্ঠ, নীরবতা, মারোহণের পরমানন্দ প্রভৃতি, কিন্তু সবার মধ্যে সেরাটি 
হুল একই দড়ির উপর নির্ভর করে দ্লবদ্ধভাবে এবং পরস্পরের উপর সম্পূণ আস্থা 
রেখে চলার বিষয়টি । এখানে দড়ির ভূমিকাটি আর শুধুমাত্র সংযুক্ত করে রাখার 
নয়। একই দড়ির অস্তভূক্ত সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের নিবিড়তাই ঘেহেতু নিরাপত্তা 
এবং সাফল্যের প্রধান চাবিকাঠি সেহেতু দড়ি এক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা! পালন 
করে । শৈলগাত্র এবং বরফের উপর দিয়ে নিরাপদে চলতে শিখে গেলে এমন সময় 
আসে যখন নবশিক্ষার্থী দলের একজন সদস্য হিসাবে নিজের জায়গা! করে নেয়। তাব 
জীবনের সুন্দরতম এবং সম্ভবত দুঃসহতম মুহূর্তগুলিতে দড়ি-ই সতীর্থদের সঙ্গে তার 
সংযুক্তি সাধন করে । তার চলন, তার স্বল্প, তার প্রতিক্রিয়া এবং তার অভিব্যক্তি 
দড়ির সকল সতীর্থদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক ঘটায় । 


[0 দজা গঠন 


সাধারণত তিনজন আরোহীকে নিয়েই দড়ির দলটি গঠন করা হয়, কিন্তু এক. 
দ্বড়িতে দুজনের দলটি অপেক্ষাকৃত কম নিরাপদ হলেও ভ্রততর । পাঁহাড়-পর্বে 


অবাধ আরোহণ গ আন্বোহুণ-নমন্তা 00 ১২৩, 


নিরাপত্তা এবং ভ্রুততা প্রায়ই অন্তরঙ্গভাবে সনবদবযুক্ত হয়। দুজন আরোহীর 
গুড়িটি উন্মুক্ত আকাশতলে বিপজ্জনক রাত্রিবাম (8799850) এড়াতে সমর্থ 
হতে পারে কিন্তু তিন্জনের দড়ি অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে চলে বলে অনেক সমসব 
বাধ্য হয়েই তা করতে হয়। উপযুক্ত সমাধানটি হুল দুজন করে আরোহীকে 
নিয়ে ছুটি দড়িতে ঘন ঘন লঙ্গী পরিবর্তন করা। 


আরোহুণে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যার উপরই কেবল নিরাপত্বা নির্ভর করে না, 
নির্ভর কর্পে তাদের যোগ্যতার উপরও । এক দডিতে দুজনের দল গঠন করা হয় 
একজন স্থদক্ষ এবং একজন আদক্ষ সদশ্যকে নিয়ে, তিনজনের দভি অপেক্ষা এই দড়ি 
তুলনামূলকভাবে কম নিরাপদ কেননা এক দভিতে তিনজনের দল গঠন করা হয় 
ছুজন সুক্ষ এবং একজন অদক্ষ সদশ্তকে নিয়ে । কিন্তু তিনজনের বিকল্প দ্ভি 
অপেক্ষা তিনজনের এই দডি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, কেননা! বিকল্প দড়িতে 
একজন সুদক্ষ এবং দুজন আদক্ষ সদশ্তকে অন্তন্ুক্তি করে দল গঠন 
করা হয়। একজন অদক্ষ সদন যদ্দি তুষার ফাটলের মধ্যে পড়ে যায়, বিশেষ 
করে সে ঘদি দড়ির কোনও প্রান্ত থেকে ( হাব 1 ) এই কাগুটি 
ঘটিয়ে বসে তবে সেক্ষেত্রে নিজের সঙ্গে দ্বিতীয় সাশ্তকেও (১1101975142) 
টেনে নিয়ে যাওয়ার ঝুকি থাকে । যার অর্থ দীভায় একজন স্দক্ষ সদন্যকে 
একজনের পরিবর্তে দুজন আৰক্ষ সদস্যের পতন সাফল্যের সঙ্গে রোধ করতে হবে । 
»প্ররূতপক্ষে কোনও স্থদক্ষ আরোহী দুজন অদক্ষ সদস্তের বা অনভিজ্ঞের দড়ির সঙ্গে 
নিজেকে যুক্ত করতে চাইবে না। কিন্তু কোনও লময় এরকম করতে বাধ্য 
হলে স্থদক্ষ আরোহী তখন দরডির মধাবর্তী স্থানে থাকবে এবং অদক্ষ সদশ্য দুজন 
যুক্ত থাকবে দড়ির দুপ্রাস্তে। সেক্ষেত্রে সে এককভাবে তাদের পতন সাফল্যের সঙ্গে 
রোধ করার চেষ্টা করতে পারে এবং পূর্বাক্কেই পতন উপলদ্ধি করে দুর্ঘটনা ঘটে 
যাওয়ার আগেই তা থামিয়ে দিতেও পারে । 


দড়ির মাধ্যমে একজন স্থাদক্ষ সদস্ত অনেক কিছুই উপলব্ধি” করতে পারে, এমনকি 
€ শৈলগাত্রের কোনও কোণ যদ্দি চলার সময় আরোহীকে আড়াল করে রাখে, 
তখনও । তার অগ্রগতি বেশি কি কম স্থায়ী, তাও একজন স্থদক্ষ আরোহী বলে 
দিতে পারে। আরোহী চলনে দ্বিধাগ্রস্থ হলে, এমনকি মে পতলোন্ুখ হলেও একজন 
হুদ্দক্ষ আরোহী সে সম্ভাবনাকে অন্থমান করতে পারে, অদক্ষ আরোহী যদি উদ্বিগ্ন 
হয় বা ক্লাস্তি অনুভব করে তখনও । আরোহণের সর্বাংশে সঠিক পদক্ষেপ বজায় 
রাখ খুবই গুরুত্বপূর্ণ । লোকে আনন্দর জন্যই পাহাড়ে আরোহণ করে, গতিবেগের 
রেকর্ড করার জন্য নয় । আরোহণকালে অথব৷ শীর্ষে চড়ে ক্ষণিকের ত্বরে থেমে 
চতুর্দিকে চেয়ে দেখাটা সর্বদাই অতি মনোরম বা আনন্দদায়ক । তবে সহজ মনে 
এটি করতে পর্ষর্থ হতে হলে আরোহীকে অবশ্তই একটি সময়শ্চি মেনে চলতে হবে 
স্বার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন পাহাড়ের অবস্থার উপর বিশেষভাবে নির্ভন্ন করবে । 


১২৪ 1 শৈলারোহুণ 


প্রত্যেক 'থাকের' দৈর্ঘ্য এবং ছুঃসাধ্যতার উপরই নির্ভর করবে একজন আরোহী 
অপর আরোহী অপেক্ষা কতটা ভফাৎ-এ থেকে দড়িতে আবন্ধ হবে। আরোহীর 
সর্বদাই উচিত এক 'থাক' থেকে পরবর্তী “থাকের” মধ্যবর্তী দূরত্বের চেয়ে দড়ি 
কিছুটা বেশি বাড়িয়ে নিয়ে তবেই সেই দড়িতে আবদ্ধ হওয়া, যাতে নেতাকে কিছুটা 
ঢিলে দড়ি ছাড়। যায় ঘ1 দিয়ে সে তার শেষ টানের মাধামে উঠে পড়তে পারবে এবং 
সহজে নীচের আরোহীকে অবরোধ করতেও সমর্থ হবে । আরোহীর একসঙ্গেই 
চলুক অথবা এক-এক জন করেই চলুক দড়িটি কিন্তু সর্ঘদীই টান টান অবস্থায় 
থাকবে । ফলে গৌঁজ, কীলক ধা নড়বড়ে পাথরে দড়ি আটকাবে না। দড়ি 
মাটিতে ঘষ। খেতে খেতে গেলে আরোহীর্দের কারও না কারও পায়ে আটকে ঘাবে 
এবং তাকে ভারসাম্যচ্যুত করে ফেলে দেবে । 

সহজ €571210-এ ঘড়ির সদস্যর! খুব কাছাকাছি থেকে এবং দড়ির চার-পীচটি 
কুগুলী হাতে রেখে একই সঙ্গে চলবে । আরোহণ করার সময় প্রত্যেক পদস্তেরই 
উচিত নিজের সতীর্থদের সম্বন্ধে চিন্তা করা এবং তাঁদের প্রতি নজর রাখা ঘাঁতে 
প্রয়োজনে দড়ি ছাভার ব্যাপারে তারা প্রস্তুত থাকতে পারে । কোনও আরোহী 
কোনও বিপজ্জনক জায়গ' ভিঙ্গিয়ে পার হতে গিয়ে দেরি করে ফেললে পূর্বেকার 
দ্রুততর ছন্দ পুনরারস্ত করা তার উচিত নয় যতক্ষণ না তার সতীর্থরাও সেটি 
অতিক্রম করতে পারছে। হিমবাহের উপর দিয়ে চলীর সময় কুগ্ুডলীগুচ্ছ নীচের দিকে 
হাত করে ধরা থাকৰে এবং তুষার-গাইতি খরা থাকবে উপরের দ্বিকে হাত করে । 
কঠিন 151210-এ প্রত্যেক আরোহী তার পাল। অনুযায়ী সতীর্থদের দ্বারা 
অবরুদ্ধ হয়েই চলবে । আরোহুণের অংশবিশেষে ওঠা যর্দি সহজনাধ্য হয় তবে 
নেক্ষেত্রে দড়ির বিবিধ কগুলী হাতে ধরে থাকার পরিবর্তে (যা একটি বোঝা ) 
বুকে ( পৈতের মতো করে ) জড়িয়ে রাখলে অপেক্ষাকৃত ভাল হয়। পে সময় 
কোমর-ফানে একটি দুঢ় গি'ট বেঁধে কুগুলাগুচ্ছকে তাতে আটকে রাখতে ভুলে 
গেলে চলবে না । 


70 আরোহী সংখ্যা! এবং মধ্যবতী দ্ছান 

(১) প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্তে এক-দ্ড়িতে ছুই সদস্তের দলই উপযুক্ত; নেতা এবং 
শেষ ব্যক্তি । 

(২) এক-দডিতে দুই সদস্যের দ্বল অপেক্ষা তিন সদস্তের দল অধিকতর নিরাপদ 
কিন্তু মস্থরতর একথ। আগেই বলা হয়েছে। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে এক-দড়িতে 
তিন জন থাকলে নেতা! মধ্যবর্তী ব্যক্তিকে অবস্থাই ছেড়ে রাখবে না যতক্ষণ না 
শেষ ব্যক্তি উপরে উঠে আসছে এবং নিজেকে অবরোধ করছে। আড়াআড়ি 
আরোহণের সময় তিনজনের দড়ি মধ্যবর্তী বাক্তিকে বিশেষতাবে সুরক্ষিত 
রাখে এবং ঘে কেউ পড়ে গেলে তাঁকে সাহায্যের জন্য অন্য ছুজন আরোহীকে 


অবাধ আরোহণ ও আরোহণ-সমস্যা। শত ১২৫ 


পাওয়৷ ঘায়। 

€৩) এক-দড়িতে তিন সদস্যের দল অপেক্ষা! চার নষস্যের দল আরও বেশি মন্থর 
হয় এবং প্রশিক্ষণের সময় সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অরোহীর উচিত 
নেতৃত্ব না দিয়ে দডির তিন নম্বর স্থানটির দায়িত্ব গ্রহণ করা । 

€৪) দীর্ঘতম থাকের দৈর্ঘ্যের উপরই আরোহীদের পরস্পরের মধ্যবর্তী স্থান নির্ভর 
করে। সহজতর আরোহুণে আরোহীদের পরম্পরের মধ্যকার দভির ব্যবধান 
আশি ফুট হওয়াই বাঞ্ছনীয় । কঠিন আরোহণে দভির ব্যবধান আশি ফুট থেকে 
বাভিয়ে একশ ফুট 'রাখ! উচিত। অধিকতর লম্বা দ্ভিতে উদ্ত্ত দড়ির 
ক্থৃবিধা প্রচুর পরিমানে পাওয়া যায় কিন্তু এই স্থযোগ নিতে গেলে খুব বেশি 
সতর্কতা এবং দ্রুততার সঙ্গে দি নিয়ন্ত্রণ কর! প্রয়োজন । 


0 দড়িতে ক্রমপর্যায় অনুসারে সাজানে! 


প্রথম ব্যক্তির নমামনে অর্থাৎ উপরে কোনও দাড নেই এবং সেজন্ভই উপর থেকে 
তার জন্য কোনও নিরাপত্তার ব্যবস্থাও নেই । তাই সাধারণত সবচেয়ে অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিই আরোহুণকালে দভির প্রথমে এবং অবরোহণকালে দড়ির শেষে 
অবস্থান করে । সেই কারণেই এই ব্যক্তিকে নেতা বলা হয় । 

তিন সদস্যের দলের দ্বিতীয় মানের আরোহীর উচিত দভির ছুনন্বর স্থানে অর্থাৎ 
মধ্যবর্তী ব্যক্তি হিসাবে থাকা, তবে আভাআডি আরোহণের সময ছাভা, _এ- 
ক্ষেত্রে তার উচিত শেষে থাকা । 

তিন সদশ্তের দল আরোহণ করার সময় দলের ছুর্বলতম আরোহীর উচিত দডির 
তিন নম্বর স্থানে অর্থাৎ শেষ ব্যক্তি হিনাবে থাকা, অবরোহণের সময় তার 
উচিত প্রথমে নাম! এবং আডাআডি আরোহণের সময মধ্যস্থানে থাকা । 


0 দড়ি আজগ। দ্বেওয়। এবং গুটিয়ে নেওয়া 


আরোহীদের পবম্পরের মধ্যকার সক্রিয় দডিকে ( চলমান ) কখনই অবহেলাভরে 
ছেভে রাখা চলবে না। প্রয়োজন, দডির দূঢ এবং সাবলীল নিয়ন্ত্রণ । দড়ি 
নিয়ন্ত্রণ করাই নিশ্চল আরোহীর দায়িত্ব, এবং তার ফলেই সচল আরোহী যে 
কোনও ধরনের বাধা অতিক্রম করতে পারে । টিলেভাব ছাডাই দড়ি যাতে 
দর্বদা অবাধে চলাচল করতে পারে সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে সতর্কতার অবশ্ই 
প্রয়োজন । টিলে দডি যাতে ফাটলের ফাকে ঢুকে গিয়ে আটকে ষেতে না পারে 
তাই এই সতর্কতা! । পক্ষান্তরে এতে দড়ি ময়লা ব। বিকৃত হয় না অথবা ক্ষতি গ্রস্থও 
হয় না। 

ছাডার মতো দডির আর কতটা অংশ অবশি্ আছে তা! তাড়াতাডি এবং নিভূ ল- 
ভাবে অনুমান করতে আরোহীকে অবশ্তই লমর্থ হতে হবে । উপরের অথব। নীচের 
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আরোহী এই তথ্য জানার জন্য প্রায়ই জিজ্ঞাসা করবে । 

মনে রাখতে হবে আরোহুণ বা অবরোহণের সময় অবরোধকান্নীর কাজ হুল 
আনরোহণকারীর (ব! অবরোহুণকা রী) নিরাপত্তার দিকে নজর রাখ! । প্রকৃতপক্ষে. 
ওঠা-নামার সময় আরোহীকে মানসিক শক্তি যোগান দেওয়াই অবরোধের মূল 
উদ্দেশ্ত | টানা হেঁচড়া৷ করে নেতা বা অন্য আবোহীকে আরোহণের স্বাভাবিক গতি 
বা স্থায়ীত্ব বাড়ানোর চেষ্টা করলে আরোহণকারাীর ভারসাম্য নষ্ট হয়ে বিপদ 
ঘটতে পারে । দড়ি চালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করতে শেখার অতীব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার 
হল “না টিলে না টান” পদ্ধতিতে দডি আকড়ে ধরা । ছুহাতের ভিতর থেকে দড়ি 
ফসকে যাওয়ার সম্ভাবনা এতে এড়ানে। যায় যখন অন্য প্রান্তে আবোহীর ভার পড়ে । 
সক্রিয় দড়ি একবার চলতে শুরু করলে তার গতিবেগ ক্রমশই বাড়তে থাকৰে এবং 
বিপদ জেনেও বাঁধ! দেওয়। প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে । সেই কারণে বিপদ ঘটার 
আগেই সতর্কতা অবলম্বন করা উঠিত। ধাবনরত দড়ির ঘর্ষণ অবরোধকারীর 
দুহাতের ঘড়ি সংলগ্র অংশগুলি অতাধিক গরম হয়ে ওঠে বলে খালি হাতে 
অবরোধ না করাই উচিত । 

সক্রিয় দ্রড়ি__চালু দড়ি; অবরোধকারী আরোহীর উপরকার দড়ি যা নেতা 
অথবা অনুগ।মী আরোহীকে নিরাপদে থাকে ওঠাতে সাহাযা করে । 

নিক্ফ্রিয় দড়ি__ব্যবস্থত দড়ি; সচল নয় এমন যে কোনও ছুই আরোহীর 
মধাবর্তী দড়ি। 

আলগ। দড়ি--সচল আরোহীকে টিলে দিতে অথবা তার কাছ থেকে টেনে 
নিতে দড়ির যে ব্যবহ্ৃত অংশ প্রস্তুত থাকে । 

অণটসাট দড়ি--ব্যবহৃত, দড়ির আলগা অংশটুকুর সবটাই যখন টেনে নিয়ে 
আটর্সীটভাবে ধরে বাখ। হয় । 


অবাধ আরোহণ ও আরোহণ-সমস্তা 0] ১২৭ 


ক্তিিহ্ম আন্লোহণ 


2 যুগল দড়ির গ্রয়োগ কৌশল 


শৈলপৃষ্ঠের ঠিক কোন জায়গায় অবাধ আরোহণের (77155 ০11016178 ) শেষ 
আবার কোথা থেকে কত্বিম আরোহণের (41000191 ০1110010105 ) শ্তরু তা বলা 
প্রায় অসম্ভব । অবাধ আরোহণ অসম্ভব হয়ে উঠলেই কেবল নিরাপত্তার স্বার্থে 
শৈলগানত্রে গোজ পৌতা হয়ে থাকে । টেনে তুলতে বা! টেনে ধরতে এবং একই 
পথে চলতে গোজগুলিকে ব্যবহার কর! হয়। গৌঁজ, আংটাএবংনি ভি অথব! ফাসের 
সঙ্গে ব্যবহার করতে হয় বলে কৃত্রিম আরোহুণে যুগল দডির প্রয়োগকৌশল অত্যন্ত 
জটিল । আরোহুণের সময় দ্রভিতে সামান্য টান দেওয়া যেতে পারে , ফাসকে 
পা-্দানী হিসাবে ব্যবহার করাও যেতে পাবে; অথব। একাধিক গোঁজ, যুগল 
ঘ্ডি, টান এব" মিঁভির সাহায্যে আরোহণ অব্যাহত রাখাও সম্ভব হতে পারে । 
অবশ্য পর্সিবেশের উপরেই সবকিছু নির্ভর করবে, তবে ত্বরিত সমাধান-ই হবে 
সবচেয়ে ভাল । যেমন উচু গিরিশিরায় পি'ডি ছাভাই যখন অগ্রগমন সম্ভব 
হবে তখন সেখানে সিডি ঝুলিয়ে অহেতুক সময় অপচয় করার কোনও যুক্তি নেই ) 
আবার যখন একটি সিডির সাহায্যে মাত্র হুমিনিটের মধ্যেই যে কাজ সুষ্ঠুভাবে 
সমাধান সম্ভব তখন সেখানে অহেতুক কুডি মিনিট সময় নষ্ট করাও বুদ্ধিমানের 
কাজ হবে না। প্রায়ই হ্নিদিষ্ট উচ্চতার কিছু অংশে অবাধ এবং কিছু অংশে 
কৃতিম আরোহুণের প্রয়োজন হতে পারে। বলা বাহুল্য, আরোহণকালে 
শৈলপৃষ্ঠে প্রতি পদক্ষেপে গোজ পৌতার প্রয়োজন হয় না, বা এ ব্যাপারে নৈতিক 
এবং আইনগত কোনও বাধ্যবাধকতাও নেই । কেবল নিজেদের অভিজ্ঞতার উপর 
নির্ভর করেই” সম্পূর্ণ আস্থার সঙ্গে নির্দিষ্ট শৈলারোহণে কখন কোথায় কী কী 
ধরনের হাতিয়ার প্রয়োজন হবে তা উপলব্ধি করে নিতে হবে। 

ধরা যাক শৈলপৃষ্ঠের বহিদ্দিকে প্রক্ষিপ্ত শিলাব্র পাদদেশের কোনও এক কোণে 
ছুই আরোহী আরোহণের অপেক্ষায় দিয়ে । শৈলপ্রাচীরের মহ্ণ দেওয়ালে 
কোথাও বা! ধরার যৎ্সামান্য জায়গা আছে, আবার কোথাও বা ধরার কিছুই 
নেই। ফাটল যদিও বা আছে তা! সে এতই সন্কীর্ণ যে, সেই ফাকে দেহ বা দেহের 
অংশবিশেষকে দৃঢভাবে আটকে আরোহণ কর] কিছুতেই সম্ভব নয়। এই থাকে 
(0109) উঠতে গেলে কত্রিম আরোহণ ছাড়া গত্যন্তর নেই। এখানে নেতা 
এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি তিন তিনটি দভি দিয়ে নিজেদের সংযুক্ত করবে, একটি লাল 
এৰং একটি সাদা রং-এর দডিকে আরোহুণের কাজে লাগাবে এবং তৃতীয়াটিকে 
কোনও সময়ই কোনও আংটার মধ্যে আটকাবে না, নেতা এবং নীচের দ্বিতীক্ 
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ব্যক্তির সঙ্গে এই অতিরিক্ত দড়িটি সরাসরি সংযোগ রক্ষা করে চলবে, কেনন! 

অনেক ময় এই ঘড়ির বহুমুখী ব্যবহার অনিবার্ধ হয়ে ওঠে, যেমন-_ 

(১) ঝোলাকে নীচ থেকে উপরে ওঠাতে। 

€২) স্থায়ী ব! অস্থাক্সী হাতল হিসাবে ব্যবহার করতে । 

(৩) সহায়ক আরোহণ-দ্রড়ির ভূমিকাতে। 

(৪) উপর থেকে অনায়াসেই নীচের দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে সরাসরি (নেতার ) নেমে 
আসতে । 

(৫) বিবিধ বাধ এডিয়ে প্রয়োজনমতো গৌঁজ, আংটা প্রভৃতিকে বা উপর থেকে 


নেতার হাত ফসকে পভে যাওয়া কোনও হাতিয়ারকে নীচ থেকে সরাসরি 
উপবে গওঠাতে। 


(৬) সংক্ষিপ্ত অবরোহণে । 

(৭) দে।লকের গ্ঠান্্ দ্বোপার প্রয়োজনে । 

ফাটলের গডপডতা প্রস্থ পরীক্ষা করার পর ঝোলা থেক্টে ডজনখ।নেক বা তার 
বেশি আংটা এবং এককুডি গৌজ মনোনয়ন করে নিয়ে নেতা তার কোমর-ফাসে 
ঝুলিয়ে রাখব বা একটি পৃথক ফাসে আংটা এবং গৌজ গেঁথে নিয়ে তার ডান 
কাধের উপর দিয়ে বা বগলের নাচে কিম্বা বা কাধের উপর [য়ে ডান বগলের 
নীচে ঝুলিয়ে রাখবে * তার প্যাণ্টের নিয়ন্ত্রিত পকেটের ভিতর থেকে একটি 
হাতুড়ি বার হয়ে থাকবে এবং হাতুভি ঘাতে পকেট থেকে বা তার হাত ফসকে 
নীচে পড়ে গিয়ে বিপাত্তি ঘটাতে না পারে সেজন্য সে আট-দশ ফুটের একটি দড়ির 
এক প্রান্ত হাতুড়ির হাতলে এবং অপর প্রান্ত নিজের কোমর-ফাসে বেধে রাখবে । 
এছাড়া আরও চার-পাচটি ফাস সে তার গলায় বা কাঁধ ঝুলিয়ে রাখবে । প্রথম 
পর্বে দ্রড়ির তিনটি সিড়ি ভাজ করে নেতা তার এক কাধের উপর গুটিয়ে রাখবে 
( প্রথম থেকে সি*ড়িগুলিকে কোমরে ঝুলিয়ে চলাফেরা করতে থাকলে তা পাথরে 
বা ছোট ছোট গাছগাছড়াক্জ আটকে গিয়ে নান৷ অস্থবিধা সৃষ্টি করতে পারে ) 
এবং সেগুলির ফিফি-হুকের দ্বভি (জুতোর ফিতের মতো। মোটা এবং বোনা চাব 
ফুটের টেরিলিন দড়ি ) তার কোমর-ফাসের সঙ্গে সংযুক্ত রাখবে । দীর্ঘ আরোহণে 
প্রয়োজন মেটাতে নেতার পাথে তিনটি সিড়ি থাকলেই যথেষ্ট, কারণ প্রয়োজন- 
মতো এদের ব্যবহার এবং ফিফি-হুকের সাহায্যে এদের পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফেরত 
আনা সম্ভব । দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছেও তিনটি সিড়ি, একটি হাতুড়ি এবং 
ছুই চারটি ফাস্‌ থাকবে । নেত! এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির কোমর-ফাসের সংঙ্গ অতি 
প্রয়োজনীয় একটি করে ছোট্র দড়িও (গরুর লেজের মতো ) সংযুক্ত থাকবে । এই 
পন্ধতির সথবিধ1 হল মাত্র তিনটি সিঁড়ি হলেই কার্যোদ্ধার সম্ভব হয়, আর এতে 
অস্ৃবিধ। হুল ছিগুণেরও বেশি সময় লাগে এবং অপেক্ষারুত ক্লাস্তিকর । 

দ্বিতীদ্ব ব্যক্তি এখন নেতাকে বদ্ধনপূর্বক অবরোধ করছে (৮০1০১), নেতা ফাটলের 
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পাদদেশ পর্বস্ত পৌঁছে একটি গৌঁজকে হাতুড়ি দিয়ে পুরোদমে পিটিয়ে সেই ফাটলে 
পুতেছে, পৌতা গোৌজে লাগিয়েছে একটি আংটা এবং আংটায় পরিয়েছে সাদ 
দ্ড়িটিকে। তারপর নেতা আংটায় একটি সিড়ি ঝুলিয়ে “দিয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে 
সাদ] দড়িতে টান রাখতে বলে সি“ড়ির পর্বনিয্ন' ধাপে উঠে দাড়িয়ে কোমবের 
ছোট্ট দরড়িটিকে আংটার সঙ্গে দৃটভাবে সংযুক্ত করেছে এবং সেখান থেকেই সে 
তার পরবর্তী কর্মপন্থা স্থির করবে । কিন্তু শৈলপৃষ্ঠের বহির্দিকে প্রক্ষিপ্ত শিলা যদি 
অতিমাত্রায় ঝুকে থেকে থাকে তবে সেক্ষেত্রে নেতা অপর একটি সি*ড়িকে ওই 
একই জায়গায় ঝুলিয়ে তার ধাপে অপর পা রেখে পিছন দ্রিকে জোরে ঠেলে দিয়ে 
নিজের ভারসাম্য বঙ্জায় রাখতে সক্ষম হবে। এ ব্যাপাবে এখানে ছুটি বিষয় 
উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন__ 

(ক) দ্বিতায় ব্যক্তি নেতাকে দড়ি বেঁধে টেনে-ঠ্চেড়ে উপরে ওঠাচ্ছে না অথব৷ 
তাকে কোনও নিদিষ্ট জায়গায় গায়ের জোরে ধরেও বাখছে না। নেতা 
নিজেই উঠছে এবং কোমরের ছোট্ট দড়িটিই তাকে ধরে রাখছে । শুধু সঙ্গত- 
ভাবেই ঘা সম্ভব এমন সাহায্যই 'দ্তীয় ব্যক্তি করছে (সাধারণত খুব একটা! 
বেশি কিছু নয় ) অথাৎ প্রয়োজনমতো! নেতার নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে । 

(খ) শৈলপৃষ্ঠের বহির্দিকে প্রক্ষিপ্ত ধারালো পাশযুক্ত প্রতিটি শির] থেকে পরবর্তী 
পর্যায়ে আরোহণের প্রস্ততির সময় নেতা ঝোলানো সিঁড়িতে বসে 
আরোহণের ক্লান্তি বেশ কিছুটা লাঘব করে নিতে পারে । 

নেতা এখন উপরে পৌঁছেছে, ফাটলের যতটা উপরের দ্িকে সম্ভব একটি গৌঁজ 

গু'জেছে, এবং হাতুড়ি দিয়ে পুরোদমে পিটিয়ে তাকে পু'তেছে। তারপর সেই 
গৌোঁজে একটি আংটা আটকেছে, অপর দুডিটিকে (এক্ষেত্রে লালটি ) তাতে 
পরিয়েছে এবং তৃতীয় সি“ড়িটিকে তাতে ঝুলিয়েছে। তারপর সে তার 
ছোট্ট দ্রড়িটিকে আংটা থেকে খুলেছে, দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলেছে লাল দড়িটি টান 
রাখতে সাদা দড়িটি আলগা দিতে এবং এই ব্যবস্থা করার পর নে উপরের 
দ্বিকে উঠে যাচ্ছে যতক্ষণ না উপরকার সিঁড়িতে দাড়াতে পারছে । নীচে 
ব্যবহৃত পিড়িছটি এখন আপনা হতেই অনায়াসে খুলে আসতে পারবে 
ফিফি-ছুক এবং কোমর-ফাস সংলগ্ন দরড়িটির আলতো! টানে । এদের টেনে উপরে 
তুলে নেওয়া! এবং পূর্বেকার মতো এক-ই উপায়ে এদের বাবহার করাও যেতে 
পারে । প্রতোক দড়িকে যথাসম্ভব একই লরপব্রেখায় সংযত রেখে এবং নিরাপত্তার 
জন্য নিরেটভাবে পৌতা গেঁজে আটকানো আংটায় দড়ি পরিয়ে সমগ্র ধারাবাহিক 

কার্ধাবলীটি এখন পুনরাবৃত্ত হতে থাকবে । এমনটি চলতে থাকবে যতক্ষণ ন! 

দাড়ানোর মতো৷ একটি উপধুক্ত জায়গায় পৌছানো যাচ্ছে অথবা যতক্ষণ ন! গৌজ 

ছাড়াই কাজ চালানে। সম্ভব হচ্ছে এবং অবাধে আরোহণ করা যাচ্ছে । এক 
গোৌঁজ থেকে অন্ত গৌঁজের দুরত্ব এমনই হওয়া! উচিত যেখানে স্বাভাবিকভাবে 
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স্অর্থাৎ কোনও ঝুকি না নিয়েই তা পৌতা৷ যাবে অথবা শৈলপৃষ্ঠে্ সাহায্য ঠিক 
যেমনভাবে পাওয়া যাবে । ঘতদ্দিন না৷ এই পদ্ধতি স্বয়ংক্রিয় স্বভাবে পরিণত হচ্ছে 
এবং নেতা ও দ্বিতীয় ব্যক্তি কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে পরস্পরের চলন অতি 
স্থম্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারছে ততার্দন তাদের উচিত এই পদ্ধতিটি একনিষ্ঠ- 
ভাবে অনুশীলন করে যাওয়া । প্রতিবারের বিন্টাস হল, একঃ গৌজ পৌতা, ছুই 
গৌোঁজে আংটা অ:টকানে, তিন £ আংটায় দডি পরানো, চার £ সিড়ি ঝোলানো, 
পাচ £ নির্দেশ দেওয়া, উপরে ওঠা, এবং কোমরের ছোট্ট দভিটি আংটায় বেঁধে 
দেওয়া । 

ফিফি যদি বাবহার না কর] হয় তবে আংটার সঙ্গে মিড়ি আটকাতে হবে এবং 
সেক্ষেত্রে প্রয়োজন হল ছেডে আম! গৌজ থেকে প্রতিবারই একটিকে খুলে নেওয়] 
এবং সেটিকে পরে যাঁর উপর যেতে হবে তাতে ঝুলিয়ে দেওয়া । 

দ্বিতীয় ব্যক্তি এখন আরোহশের জন্য প্রস্তুত । তার বেলাতেও ওই একই পদ্ধতি 

প্রযোজ্য, ব্যতিক্রম হল তার টান মাসবে উপর থেকে । নীচে থেকে আসা টান 

অপেক্ষা শৈলপৃষ্ঠের বহিধিকে গ্রক্ষিপ্ত শিলার উপর থেকে আসা টান বেশি 

অস্বস্তিকর ও কম সহায়ক, এবং এ জন্যই গৌজ পৌতার পরিবর্তে পাথরের গ! 

থেকে সে যথাসম্ভব গৌজগুপি উপডে নিতে পারে । কৃত্রিম আবোহণের ক্ষেতে 

প্রায়ই দেখতে পাওয়া যাবে ষে, নেতৃত্ব দেওয়! অপেক্ষা সহায়তাকারীর দায়দায়িত্ব 

বা কাজকর্ম অনেক নেশি কঠিন এবং শ্রমসাধা। উপর থেকে আসা টান 

আরোহীকে উপরে উঠতে সাহায্য করে বটে, কিন্তু তা উচু ছুরারোহ পিছল 

শৈলপৃষ্ঠে তাকে ভালভাবে ধরে রাখতে অক্ষম । 

একটি গৌঁজ ওপড়ানোর 'আগে সাধারণত প্রয়েজন হণ তাকে অতিক্রম করে 

যাওয়। । নীচের দিকে মৃখ করে কিছুতে কার্ধকরাভাবে হাতুড়ি পেটানো অত্যন্ত 

কষ্টকর, তথাপি দ্বিতীয় ব্যক্তি একটি সিঁড়ির নীচে অপর একটি সিড়ি জুড়ে তা 

সহজ করে নিতে পারে অর্থাৎ নীচেকার আকাঙ্কিত গৌজ উপড়ে ফেল।র মতো 

স্ববিধাজনক স্থানে সে নেমে আসতে পারে । এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হুল 

গৌঁজ অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার আগে দ্বিতীয় ব্যক্তির উচিত তা থেকে 

সর্বদাই নিজের দড়িটি খুলে নেওয়া । কথাটি একটু অতিরিক্ত মনে হতে পারে 

বটে কিন্তু বিন্ময়করু পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে আরোহীর। উত্তেমনাবপত জানা 

জিনিষও ভুলে যায়, তাই এই সাবধান-বাণী | 

কত্রিম আরোহণে ছুই লদশ্যের দলই নি:সন্দেহে সর্বোৎকৃষ্ট কিন্ত তিন 
অথবা তার বেশি সদশ্ত দলে থাকলে তখন দলের পশ্চাদ্গামী সদস্যদের 

সংযুক্ত হতে মাত্র একটি একক দড়ির প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয় ব্যক্তি যতই উপরে 
উঠতে থাকবে মে আংটাগুলি থেকে ততই নেতার দড়ি খুলে দিয়ে সেই সব 
জ্লায়গায় তৃতীয় ব্যক্তির দড়ি পরিয়ে যাবে। শেষ ব্যক্তি দ্বিতীয় হাতুড়িটি বহন: 
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করবে এবং গৌঁজগুলি উপড়ে নেবে। 

মহাদেশীয়, বিশেষ করে মুরোপীয় দলগুলি নিরাপত্তার জন্য আরোহণ-গোজের 
উপরই সাধারণত ভরসা করে বেশি এবং আলার্দা কোনও অবরোধকই তারা 
ব্যবহার করে না। তথাপি যেখানে সম্ভব সেখানেই যথাযথ বন্ধনপূর্বক গতিরোধ 
করার কৌশল প্রয়োগ করতে ব্রিটাশ আরোহীর! তৎপর থাকে । এই ধরনের কাজে 
যৎসামান্য বেশি সময় খরচ হয় বটে তবে এই কৌশল খাটিয়ে নেতা ও দ্বিতীয় 
ব্যক্তি উভয়েরই নিরাপত্তা জোরদার হয় । 

থুব সম্ভবত দ্বিতীয় বাক্তির পক্ষে দড়ি ছুটিকে নিয়ন্ত্রণ করার সর্বাপেক্ষা সহজ “উপায় 
হুল বাহুর উপর দিয়ে পেঁচিয়ে নিয়ে অথবা পিঠের পিছন দিক দিয়ে ঘুরিয়ে 
এনে দুহাতে দড়ি ছুটি ধরা থাকবে, তবে অবশ্ঠই চামড়া বা ক্যান্ভ্যাসের 
দক্তানা পরে । প্রচলিত প্রথ! অনুসারে নেতা দ্বিতীয় ব্যক্তির দড়ি দুটিকে 
দ্রুততার সঙ্গে নিজ দেভে জড়িয়ে গুটিয়ে নেবে । দড়ির ধৈর্যের শ্বল্পতাহেতু 
নেতার পক্ষে যখন উপযুক্ত ধরনের দীভাবার জায়গায় পৌছানে! সম্ভব হয় ন", 
অথব। অতি ক্ষুদ্রতম জায়গাই কেবল পাওয়। সম্ভব হয়, যে কারণে সে সেখানে 
থামতে বাধ্য হয় এবং তার মিঁডির একটিকে সেখানে স্থাপন করে তার ধাপে অথব! 
কোনও ক্ষুদ্র জায়গার উপর পা রাখে তখনই নিরাপত্তার এ সব নীতিগুলির 
ব্যতিক্রম ঘটে । বলিষ্ঠ এবং দৃঢ়ভাবে গৌঁজ পৌতার জন্য সে থামবে, তার সঙ্গে 
নিজেকে আটকাবে, ফাটলের দিকে মুখ করে সিডির ধাপে বসবে, সম্ভব হলে 
সে তার মাথার উপরকার ফাটলে অপর একটি গেজ পুণতবে এবং তাতে আংটাও - 
আটকাবে এবং তার মধ্য দিয়ে দড়িটি গলিয়ে দেবে । অপর একটি গোৌঁজ পৌতা 
যদি সম্ভব না হয় তবে যে গৌঁজটিতে এর আগেই সে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ আছে 
সেটিকে ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে । ছিতীয় আরোহী নেতার কাছে উঠে 
আসতেও পারে অব নেতার নীচেকার কোনও একটি গে'জের উপরও অবস্থান 
করতে পারে, অর্থাৎ তার পক্ষে যেটি স্থবিধা, এবং ওই একই উপায়ে দড়িও সে 
নিয়ন্ত্রণ করবে । এই সব পরিস্থিতিতে কাধ অথবা কোমরের সাহায্যে অবরোধ 
করার যে কোনও প্রচেষ্টায় প্রতিকূল অবস্থা হ্ত্টি হবে এবং এটাই তার উল্টে 
যাওয়ার কাব্রণ হয়ে দীভাবে। 

হাতুড়ি দিয়ে একাধিকবার আঘাত করে গেঁজকে সম্পূর্ণ পৌতার প্রয়োজন হয় 
না, অভিজ্ঞতার দ্বারাই বুঝতে পার! যাবে ব্যবহারের পক্ষে গেজ কখন সম্পূর্ণ দৃঢ়, 
স্থায়ী এবং নিরাপদ হয়ে উঠবে । এই ভাবে নেতার এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির সময় ও 
কর্মশক্তি বাঁচবে । নড়বড়ে গোজের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে 
সরানরি তার যথাস্থানে হাতুড়ি দিয়ে পর্যায়ক্রমে আঘাত করে যেতে হবে। 
আরোহণের সময় নেতা! ও ছিতীক়্ আরোহীর মধ্যে ভাব বিনিময়ের জন্য কিছু 
কিছু শব্ধ বা শব্গুচ্ছ ব্যবহৃত হয় । এই ধরনের শব্দ বা শবগুচ্ছ সম্পর্কে আগে 
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থেকে আরোহীর্দের একটি সাধারণ বোঝাপড়া থাকা উচিত। পরম্পরের মধ্যে 
নির্দেশ বিনিময়ের ধ্বনি-সংকেতগুলি সরল এবং স্পষ্ট হওয়া উচিত, যেমন, 
'লালটি টেনে নাও সাদাটি টিলে দাও । “টেনে নাও এই শব গুচ্ছটি 
সর্বদাই যদ্দি অ'লগ। দড়িকে টেনে নেবার অর্থে ব্যবহার করা হস, এবং “টিলে 
ঘাও' শবটি যদি হাত থেকে দড়িকে "্ঘলিত হতে দেবার অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং 
দড়ির অনেকখানি ছাড়াও হয়, তাহলে ঝড়ে! আবহাওয্ায় অথব! বাকের 
চতুর্দিকে এ সব সিল্যাবল্গুলিকেও চিহ্নিত কর! বা বুঝতে পার৷ যায় যদিও 
ধ্বনিগুলিকে যায় না । কী ঘটছে তা৷ অপর ব্যক্তির গোচরে আনা উচিত। টান 
এবং টিলে দেবার নির্দেশ এলে তা বাস্তবায়িত হওয়া! উচিত সমভাবে, যুগপৎ 
এবং চটপট, কিন্তু হঠাৎ কোনও টানের মাধ্যমে নয় । 

ক ভ্রম আবোহণে গণইতির ব্যবহার অবশ্ঠই গ্রহণযোগ্য । এক্ষেত্রে শৈলাবোহণের 
সময় তৃষার-গাঁইতিকে কাধে করে বহন কর হয় এবং যথাসময়ে যথাস্থানে একে 
ব্যবহারও করা হয়। আরোহণের সময় কোনও শিলাখণ্ড বাধার হুষ্টি করলে 
গাইিতটিকে তার উপরিভাগে আটকানো যেতে পারে এবং এটিকে টেনে নিজেকে 
উপরে ওঠানোও যায়; ধরার এবং পা-বাখার জায়গাকে উপযুক্ত করে তুলতে 
বা! তার উন্নতিবিধান করতেও গীইতি ব্যবহার করা যেতে পারে; গাঁইতির 
তীক্ষ অংশটি সরু কাটলের মধ্যে ঢুকিয়ে ঘুরিয়ে আটকে দিলে এটি একটি আংশিক 
নিরাপদ অবলম্বনে পরিণত হতে পারে (এক্ষেত্রে গাইতিটি আংশিকভাবে গৌজ্ের 
বিকল্প হয়ে ওঠে )) অথবা গীঁইতির্র হাঁতলকে ফাটলে অত্যন্ত দুভীবে আটকে 
থাক। পাথরের ফাকে নিজের স্থবিধামতো৷ করে গুঁজে দুঢভাবে আটকে দিয়ে ধরার 
অথব। পা-রাখার জায়গ। হিসাবেও ব্যবহার কব] যেতে পারে । 


[7] গৌঁজ পোতার কায়দা "কানুন [ 7৩৪৪৪ ] 

প্রত্যেক আরোহীরই যথাসম্ভব অবাধ আরোহণ-পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। 
বিশেষ অসুবিধা হলে, অথাৎ শৈলগাত্রে ধরার বা পা-রাখার প্রাকৃতিক জায়গার 
অভাব ঘটলে কেবলমাত্র নিরপায় হয়েই কৃত্রিম কলাকৌশল প্রয়োগ কর! বাঞ্ছনীয় । 
কৃত্রিম আরোহণে পারদর্শী হতে হলে চাই ব্যবহারিক বুদ্ধি, পরিচ্ছন্ন উপলব্ধি এবং 
শারীব্রিক ও মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতা । এই পদ্ধতি অনেক সময় 
দেখতে কঠিন হলেও কার্ষক্ষেত্রে সহজ । 

ভারসাম্য বজায় রেখে নিশ্চিন্ত মনে আরামদ্বায়কভাবে সঙ্কীণ শৈলশিরার উপর 
দাড়াতে পারলে নাগালের শেষ সীমায় একটি গেণজকে এক হাত দিয়ে ধরে থেকে 
অপর হাত দিকে গজের মাথায় হাতুড়ি পিটিয়ে ফাটলে পৌতা যায়। এছাড়। 
মাংনপেশীতে যন্ত্রণা দেয় এবং খিল ধরে এমন সব জায়গায় দাড়িয়েও অথব। ঝুলস্ত 
সিড়ির ধাপে প৷ রেখে এক হাত দিয়ে তা ধরে থেকে ঝুবস্ত অবস্থায়ও অপর হাত 
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দিয়ে হাতুড়ি পিটিয়ে আরোহী ফাটলে গৌজ পৌতে ৷ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াটি- 
হল ফাটলের প্রস্থ এবং গভীরতার সঙ্গে সামঞ্জন্ঠ রেখে লঠিক গৌজ মনোনয়ন এবং 
অহেতুক অত্যধিক কালবিলম্ব না করে গৌঁজ পৌতার জন্য ফাটলের সর্বাপেক্ষা 
উপযুক্ত অংশ নির্ধারণ । গৌঁজ পৌতার পক্ষে সম্ভবত সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত জায়গা; 
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হল ফাটল যদি অত্যন্ত সরু অথবা অগভীর হয় তবে তার সবচেয়ে চওড1 অংশ 
এবং ফাটল যদ্দি চওডা হয় তবে তার সঞ্চুচিত অথবা উপরের অংশ । ভূমির সঙ্গে 
সমান্তরাল ফাটলে পৌতা গৌঁজ নিয়াভিমুখী টানে সম্পূর্ণ নিরাপদ যদিও বহিমূ খী 
টান প্রতিহত করার পক্ষে এটি অনির্ভরযোগ্য । 

গৌজ ব্যবহারে অভিজ্ঞতা অর্জন করা দুরূহ এবং সময়সাপেক্ষ হলেও এটি কিন্ত 
বাধ্যতামূলক, কারণ কঠিন আরোহণে এটিই অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। 
অনেক ক্ষেত্রে পূর্বে ব্যবহৃত গোৌজ বিপজ্জরনকভাবে মরচে পড়া অথবা আংশিক 
আটকানো অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় । এদের ব্যবহার না করাই উচিত। 
স্থুনি্চিষ্ট ফাটলের জন্য যথোপযুক্ত গৌঁজ মনোনয়ন করতে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন 
হয়। ফাটল গভীর ন। অগভীর, গৌঁজ ব্যবহারের পক্ষে উপযোগী না অন্পযোগী, 
--তা অনুধাবন করার একমাত্র উপায় হল, সুষ্ঠ পরীক্ষা নিীক্ষা্ন মাধ্যমে তার 
গুণাগুণ বিচার করা । 

গৌঁজ পৌঁতার পক্ষে ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল ফাটলই অধিকতর উপযোগী এবং 
নিরাপদ আরোহণকারীর চাপ এক্ষেত্রে শিলার উপর পডবে যা গৌজের উপর পড়ার 
সম্ভাবনা! থাকে । বিশেষ করে অবরোধ করার সময় যথাসম্ভব উচিত । পরম্পরের 
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মধ্যে সমান্তরাল ফাটলের ফাকে গৌজ পুতে ব্যবহার করা উচিত । ছূর্ভাগ্যবশত 
শৈলগাত্রে খাড়া ফাটলই প্রচুর পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়, ফলে অনেক সময়ই খাড়া 
ফাটল ব্যবহার কর] ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। সেক্ষেত্রে ফাটলে গৌঁজ পোতার 
জায়গার সঙ্গে গৌজের ঘর্ণই নিরাপত্তার প্রতিবন্ধক হতে পারে । কিন্তু ফাটলের 
গভীরে স্থবিন্স্ত এবং স্থদুঢভাবে গৌজ ঢোকাতে পারলে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা 
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জোরদার কর! সম্ভব । কখনও কখনও আবার এমনই ফাটল দেখা যায় য! বাইরের 
দিকে চওড়া কিন্ত ভিতরের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। এই ধরনের ফাটল বাতি 
ভারবহনের ক্ষমত! রাখে। সাধারণত, গৌ'জকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ফাঁটলের যথা- 
সম্ভব গভীরে ঢোকানো উচিত । গৌজের উপর হাতুডির আঘাতজনিত শব্দে স্পষ্টই 
বোঝা যায় গৌজটি ফাটলের গভীরে দৃঢ়ভাবে প্রবেশ করেছে কিনা । শব স্পষ্ট 
এবং তীক্ষ ( টউটঙে আওয়াজ ) হলে গৌজ দৃঢ় হবেই, এমনকি তা সম্পূর্ণভাবে 
ভিতরে না ঢুকলেও অথব। শৈলগাত্রের বহির্দিকে প্রক্ষিপ্ত শিলার ছাদ্দের ( ০৬০/- 
1187085 ) নীচে তাকে পু'তলেও । নড়বড়ে এবং আংশিকভাবে ঢোকানো গোজের 
শব্দ কখনও তীক্ষু হতে পারে না, এবং তীক্ষ শব্ধ না হওয়। পর্যন্ত গৌজ নিরাপদ হয় 
না। গোৌঁজ ভিতরে ঢোকার সময় তার অস্পষ্ট এবং অ-তীক্ষ শব্দই প্রয়াণ করে 
যে, ফাটলের ছুই দেওয়াল গৌঁজকে দুটভাবে এটে ধরছে না; আবার, গুরুগন্ভীর 
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কাপা কাপা শব্দ ইঙ্গিত দ্নেয় যে, গৌজের অগ্রভাগ কোনও না কোনও বাধার 
সম্মুখীন হয়েছে । অনেক ক্ষেত্রে শৈলগাত্রে গৌঁজ পৌতার সময় প্রাথথিত শব নাও 
পাওয়া যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে চোখে দেখেই গৌজের নিরাপত্তা সম্পর্কে 
নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক হতে পারে । কোনও নির্দিষ্ট দিকে টান পড়লে গৌজটি 
নিরাপদ কিনা তা অবশ্যই যাচাই হওয়া উচিত। যে গৌজ বহিমুখী টান 
সামলাতে পারে না, নিম্নাভিমুখ-টানের পক্ষে তা কখনও কখনও সম্পূর্ণ উপযুক্ত 
হতে পারে যদ্দি অবশ্ঠ খাড়া ফাটলের মধ্যে অত্যন্ত আটোভাবে আটকে থাকা 
ছুই পাথরের তির্ধক ফাকে তা পৌতা যায়। কখনও কখনও আবার ফাটলের 
গভীরতার হ্বল্পতাহেতু গৌঁজের পরিমীপ মতো অংশকে তার গভীরে ঢোকানোর 
উপায় থাকে না। গোজের দৈর্ঘ্যের ভগ্রাংশ-মাত্র যদ্দি ফাটলে পৌতা৷ যায় এবং 
কোনও বিকল্প যদি না পাওয়! যায় তবে সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়। যায় যে, গৌজগ্্রান্তে 
“রিং-এর উপর টান পড়লে তা৷ বেঁকে এবং মুচড়ে গিয়ে খুলে বেরিয়ে আসতে 
“পারে, কিন্তু গেজ যেখানে ফাটলে ঢুকেছে সেই অংশে টান পডলে তা নিরাপদ 
হতে পারে । এই লব ক্ষেত্রে সর্বদাই 1161০ 1০০ ব্যবহার কর] উচিত | ফাটলের 
ঠিক বাইরে গৌঁজের ফলার এবং 
শিলার সংযোগস্থলে ফলার গায়ে 
নাইলন দভির একটি ফাসকে নেশ 
কয়েকবার ভাল করে পেচিয়ে দুঢভাবে 
বাধা উচিত এবং তারপর সেই ফাসে 
আংট! আটকে দিতে হবে । তবে 
এক্ষেত্রে কিন্তু ছোট ফাসই ভাল । এর 
ফলে গৌজের উপর আরোপিত ভার বা 
চাপ বহুলাংশে হাম পাবে। 

160 10072 গৌঁজকে শিলার সমতল স্থলে রেখে 
তার বিকৃত অংশে হাতডি পিটিয়ে 
সোজ। কর যেতে পারে, কিন্তু এটি 

একটি অপব্যয়ী পদ্ধতি কেননা এই পদ্ধতি গৌঁজকে দূর্বল করে দেয়। তাছাডা 
বেঁকে যাওয়া গৌোজ উপভে নেওয়া এবং তাকে পুনরায় পৌতাও বেশ কঠিন। 
(01191776] গোৌঁজকে এই পদ্ধ।ত ভেঙ্গেও ফেলতে পারে । 

শৈলারোহণে দক্ষ বা কুশলী আরোহীর পক্ষে শৈলগাত্রের অতি অনুপযোগী 
জায়গাতেও গেজ পৌতা৷ মোটেই অসম্ভব নয়। শৈলপৃষ্ঠের বহির্দিকে প্রক্ষিপ্ত 
শিলার ছাদের তলদেশে গেশজের মাথা নীচের দিক করে পৌতা সম্ভব । অগভীর 
বা! চেটালো! ফাটলে ছুই তিনটি পাতল! গেজ একত্রিত করে পৌত! ঘেতে পারে বা 
একটি মোটা গোজ দিয়েও প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। শৈলারোহুণের 
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এ সব কৌশল আয়ত্ব করতে হলে অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের উপরই সম্পূর্ণভাবে 
নির্ভর করতে হবে। 

শৈলগাত্রে জটিল কৃত্রিম আরোহণ শ্বরু করার সময় গোড়াতেই প্রথম এবং প্রধান 
কর্তব্য হুল প্রয়োজনীয় এবং উপযুক্ত মানের সাজসরঞ্জাম দিয়ে নিজেকে সঙ্জিত 
করা। অহ্থবিধাজনক পরিবেশে অনময়ের বিপদের কথা ম্মরণ রেখে আরোহীর 
উচিত নিজের কোমর-ফীসের সঙ্গে ২ - ৪ ধাপবিশিষ্ট দড়ির তিনটি ছোট্ট সিড়ি 
আটকে রাখা। (কোমরের একপাশে একটি এবং অপর পাশে ছুটি)। গেপজ পৌতার 
হাতুড়িটি রাখতে হবে আরোহণ-প্যাপ্টের পিছন পকেটে অথব! প্যাপ্টের উরুর 
উপর নিমিত স্থনিদিষ্ স্থানে, কিনব! “কাধ-কোমর-বুক সজ্জার, কোমরের বা বুকের 
পটাতে বিশেষভাবে নিখ্রিত রক্ষণস্থলে, তবে হাতুড়ির হাতলে বাধা পরিমাপমতো 
লম্বা নাইলন দড়িটির অপর প্রাস্ত যেন কোমর-ফাসের সঙ্গে আটকানো থাকে 
( হাত ফম্‌কে নীচে পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে না) ব৷ হাতুড়িকে বড় ফাসে আটকে 
বা কাধের উপর দিয়ে ভান বগলের নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিতে হবে, হাতুড়ি এখন 
ভান পায়ের পাতা থেকে এক ব! দেড় ফুট উপরে পৈতের স্তায় ঝুলতে থাকবে । 
পরিমাণমতো আংট1 এবং গেজ নাইলন দড়ির অপর একটি দুই-তিন ফুটের ফাসে 
আটকে ভান কাধের উপর দিয়ে বা বগলের নীচে এবং সাঁত-আটটি দড়ির ফাস 
এবং পাচ-ছ"টি ফিতের ফাস মাল! পরার মতো! করে গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে । 
প্রয়োজনমতো! এবং একই দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ভিন্ন বং-এর ( একটি দাদা অপরটি লাল) 
নাইলনের দুটি আরোহণ দড়িকে আরোহী তার কোমর-ফালের ভান এবং বা 
পাশের সঙ্গে দুভাবে বীধবে। তার উচিত নাইলন দড়ির একটি ছোট ফাসকে কোমর- 
কাদের সন্ুখভাগের সঙ্গে বেঁধে রাখা যা %০১% (41৮ নামে পরিচিত । আংটা 
দিয়ে ফাসটিকে গেশাজের সঙ্গে আটকে রেখে ছুটি হাতকেই মুক্ত রাখা! যায়। ফলে 
হাত ছুটিকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগিয়ে সাবলীল এবং স্বিধাজনক পরিবেশে পরবর্তী 
গেজ পৌতা৷ সহজলাধ্য হয়,__ভাবসাম্য হারিয়ে পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। 
গেশাজ ব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হুল, ব্যবহারের লর্বাধিক স্থবিধা' পেতে 
হুলে একে যথাস্থানে পৌোতা৷ উচিত এবং এমনভাবে একে ব্যবহার করা উচিত 
যাতে গেোজের উপর আরোপিত ভার ( এমনকি পতনঘটিত বা অন্ত যে কোনও 
আকন্মিক টান ) এর লম্বা এবং খু অংশের সঙ্গে সমকোণ স্ট্টি করে। খাভা- 
ফাটলে খাড়া-গেশজ নিখু'তভাবে পু'তলেও এর ছিদ্রুটিব বা এতে লাগানো “রিং-টির 
বেশ কিছুটা! নীচের দিকে হেলে পড়ার প্রবণতা৷ থাকতে পারে এবং আকম্মিকভাবে 
আরোপিত নিম্মীভিমুখী চাপে গেজটি ফাটল থেকে উপড়েও আনতে পারে। 
ইংরাজী “য? বা “2 আকারের গেজ ( ৪৯-৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ) ফাটলে সুদুটভাবে 
পুঁতে অথবা ফাটলের সঙ্কুচিত অংশের ঠিক উপরিভাগে পুঁতে গৌঁজের উপড়ে 
আসার সম্ভীবনাকে সাফল্যের সঙ্গে এড়ানে। যাঁয়। এক্ষেত্রে আকম্মিক গতি 
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গে জের “রিং বা ছিদ্রকে নিম্াভিমুখখখী করতে অসমর্থ হয় । এই কারণে সমাস্তরাল 
ফাটলে পোতা গোজ প্রায় নংক্ষেতে অধিকতর জনপ্রিয় । যে কোনও স্থানে এটি- 
প্রযোজ্য. বিশেষ করে ছিদ্রের সমতল যদি ফলার সঙ্গে প্রসারিত না হয়ে সামান্ত 
মোচড়ানে হয় । “মোচড়ানো” অংশ গঠন করার উদ্দেশ্ত হল,_-পতনজনিত প্রচণ্ড 
ধান্কাকে সামলে নিতে এই অংশটি বিশেষভাবে সাহায্য করে । 

শৈলগাত্রের ধরার জায়গাকে একহাত দিয়ে ধরে থেকে নেতা৷ উপরের দিকে দেখবে 
এবং যতক্ষণ না সে এমন একটি ফাটল এবং তার পক্ষে মানানসই বা উপযুক্ত একটি 
গৌঁজ জোটাতে পারছে ততক্ষণ সে অনুসন্ধান এবং পরীক্ষা করতেই থাকবে । হাতুড়ি 
ব্যবহার করার আগে গোঁজের দৈর্ঘ্যের ই অংশ ফাটলে ঠেলে ঢোকানোর 
স্তাবন! থাক চাই । ফাটলে গেণাজটিকে ঠেলে যথা সম্ভব দৃঢ়ভাবে ঢুকিয়ে বা গুজে 
রেখে হাত বাড়িয়ে নেতা হাতুড়ি নেৰে এবং স্বজোরে আঘাত করে গৌজের 
পরবর্তী অংশকে ফাটলের গভীরে দৃঢ়ভাবে পৌতার চেষ্টা করবে। গৌজটি 
যতক্ষণ পর্যন্ত ফাটলের ভিতরে ঢোকানোর প্রয়োজন হবে ঠিক ততক্ষণই হাতুড়ির 
আঘাত করা উচিত। কমবা বেশি হলে চলবেনা। হাতুড়ির কম আঘাত 
নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক, আবার গোৌজটি প্রয়োজনমতো প্রবিষ্ট হবার পরেও 
অকারণে হাতুড়ির আঘাত আরোহীকে শ্রাস্ত করে ফেলবে । হাতুড়ির হাতলের 
শেষ প্রান্তটি ধরে হাতুড়িকে ছুলিয়ে নিয়ে গৌজের মাথায় আঘাত করলেও আঘাতকারী 
কম পরিশ্রান্ত হবে, সেক্ষেত্রে হাতুড়ির ওজন বেশি হওয়াই স্থবিধাজনক | উপর 
দিক থেকে হাতুড়ি দিয়ে মৃছু আঘাত কবে গৌঁজের দুঁ়তা যাচাই কর! উচিত । 
গৌজ পৌতাকালীন এবং পৌতার পরেও এটি করতে হবে । গোৌজের দুঢ়তা সম্পর্কে * 
নিশ্চিত হয়েও গৌঁজকে হাতুডির আঘাতে ফাটলের আরও ভিতরে ঢোকানোর 
প্রলোতন জয় করাই উচিত কারণ সেক্ষেত্রে গৌোজটি ফাটল থেকে উপড়ে নেওয়। খুবই 
শ্রমসাধ্য ব্যাপারে পরিণত হবে । খাড়া ফাটলে গোজ পৌতার সময় অতিরিক্ত 
সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে খাঁড়া ফাটলের ক্ষেত্রে 
গোৌজের মাথায় নিয়া ভিমুখী চাপ পভলে গৌজটি উপড়ে আনার সম্ভাবন থেকে যায়। 
সাধারণত চোখে দেখে এবং গেণাজের উপর হাতুড়ির শব শুনেই গেজের 
নিরাপত্তা লম্পর্কে নিশ্চিত হতে হয়। তবে গেণাজের নিরাপত্তার বিষয়ে কোনও 
সন্দেহ হলে গোঁজের উপরু নিজের ভার চাপানোর আগে নীচে অবস্থানরত অন্য 
আরোহীর ভাব চাপিয়ে তা পরীক্ষা করে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত । গেজ পৌোতার সময় 
বার বার ফাটলের স্থান পরিবর্তন না করে বিচার বিবেচনার মাধ্যমে স্কান 
মনোনয়ন করাই সঙ্গত, কারণ সেক্ষেত্রে অতি রিক্ত শ্রাস্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবন। এবং 
সময়ের অপচয় এড়ানো যাবে । 

আরোহীর পতন ঘটলে তার আকন্মিক টান গেশাজের উপরই বাবে, এটিই সাধারণ, 
নিক্নম। সেকারণে শৈলগাত্রের ঘত কাছে গেজের' ছিদ্রটি বা “রিং+-টি অবস্থান করে 
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সেদিকে বিশেব দৃষ্টি রাখা অবশ্যই কর্তব্য, এবং সেই কারণেই সাধারণ ছিন্রসম্থলিত 
গেজ অপেক্ষা! গোলাকার “রিং'-বিশিষ্ট গেশজের ধারণক্ষমত! অপেক্ষারুত বেশি। 
এক্ষেত্রে গোজের ছিদ্রেটির কেন্দ্রস্থল অপেক্ষা! গোজের “রিং”টি শৈলগাত্রের 
অধিকতর নিকটবর্তা থাকে । এই একই কারণে ফিতের-ফীস অধিকতর কাখকরী 
হয়, অধিকন্ত প্রচণ্ড ধাক্কা! সামলে নিতেও এটি একান্তভাবে সাহায্য করে। 

কোনও কোনও ক্ষেত্রে গেোোজের কিছু অংশকে হাত দিয়ে ঠেলে ফাটলে ঢোকানোর 
পর হাতুড়ির এক আঘাতেই একে ন্থদৃঢতাবে পৌোতা যায়। সুতা সম্বন্ধে 
স্থনিশ্চত হতে হুলে গোজের ধারণক্ষমতা অবশ্যই কমবেশি ৪৪০০ পাউগ্ড বা 
২০০০ কেজি হওয়া চাই। অনুশীলনের মাধ্যমেই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ দক্ষ হয়ে ওঠা 
সম্ভব । প্ররুত কৃত্রিম শৈলারোহণে ব্যবহার করার আগে নতুন আখিক্কুত বিভিন্ন 
আকারের অতিরিক্ত শক্তিশালী আমেরিকান “লোহার-বাতা গেজ” ফাটলে 
পোতার অনুশীলন কর। অবশ্টই কর্তব্য । 


2 শৈলগান্র থেকে গৌঁজ উপড়ে নেবার কৌশল 


দৃঢ়ভাবে পৌতা৷ গেণাজকে হাতুড়ি দিয়ে পার্খাভিমুখী আঘাত করে শৈলকাটল থেকে 
ওপড়ানোর সময় বারংবার একই ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটে । গোজের ছুপাশ থেকে 
যথেষ্ট পরিমাণ আঘাত না করে একে আলগা করতে ব1 ওপড়াতে হলে উৎকৃষ্ট পন্থা 
হল, প্রথমে গেজেন্র একপাশে হাতুডি দিয়ে কয়েকটি মৃদু আঘাত করার পর অপর 
পাশেও ওই একই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি। যতক্ষণ পর্ধস্ত গেৌোজটি একপাশে 
স্থবিধামতো৷ না হেলছে ততক্ষণ পর্বস্ত তার একপাশেই আঘাত করা উচিত। 
বারংবার জোরালো আঘাতের ফলে গেোোজের আকৃতি যাতে বিকৃত না হয় সেদিকে 
সদাসর্বদা বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন । গেশাজের মাথার গড়নের বিকৃতি রোধ 
করতে হলে এর মাথায় আঘাত না৷ করে পরবর্তী অংশটিতে আঘাত করা উচিত। 
গভীর ফাটলে এবং বিশেষ করে গোজের ছিন্দ্রে যখন “রিং, বা আংটা ঝুলতে থাকে 
তখন গেশাজের মাথার দিকে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করার উপযুক্ত স্থানটি হল 
গেশাজের মূল অংশ এবং তার ছিদ্রের শেষ সীমার সংযোগস্থলটি,_হাতুর্ড়র নব 
আঘাতই যেন অতি অবশ্বই এই স্থনি্দিষ্ট স্থানটিতে কেন্দ্রীভূত হয়, সরাসরি 
গেশজের মাথায় কখনই না পড়ে । 

ফাটল থেকে গেশাজকে সজোরে টেনে বার করার বিকল্প ব্যবস্থা হল তাতে চার- 
পাচটি আংটাকে শিকলের মতো! করে পরম্পর সংযুক্ত করতে হবে এবং শেষ আংটায় 
একটি বড় গেশাজ আটকে তার মাথার উপব ঘৎলামান্য আঘাত করতে হবে। 


7) কঠিন এবং কোমল শিলায় গেজ পৌভার কৌশল 
যে কোনও শৈলারোহণে গেশজের আকুতি প্রকৃতি মূলত নির্ভর করে শিলার 


কুত্রিম আরোহণ [2] ১৩৭. 


'জাতিভেদের উপর । চুনাপাথর € 11796509706 )১ 375155 এবং গ্রানাইট 
(9280106) নামীয় কঠিন শিলায় নমনীয় কোমল গেজই সাধারণত ব্যবহৃত হয়, 
কারণ এই ধরনের গেণজকে হাতুড়ি পিটিয়ে শৈলফাটলের গভীরে পৌতার লময় 
'কোমল গেজটি ফাটলের অভ্যন্তরে প্রয়োজনীয় নতুন আকার গ্রহণ করে এবং 
দৃঢ়ভাবে আটকে যায়। গ্রানাইট শিলায় গেজ পোতা প্রায় সর্বক্ষেত্রেই শ্রমসাধ্য 
হলেও দুরূহ অথবা আরোহণের অযোগ্য খাঁড়। দেওয়ালের এবং ঢালের ছুপাশের 
স্নির্ধারিত ফাটলে বা উপযুক্ত থক চিরে এই গেশাজ সাধারণত নিরাপদ হয় । 
শৈপগাত্রের ফাটলগুলি সাধাব্রণত অবিচ্ছিন্ন হয় এবং ফাটল চণ্ডড়া! হলে গভীর এবং 
সুক্ হলে অগভীর হয় । চুনাপাথর সাধারণত টিলে এবং কমজোরী হয় । তাই এই 
ধরনের শৈলপৃষ্ঠে আরোহণ করতে হলে বিশেষ উত্তাবনী কৌশলের প্রয়োজন হয় । 
প্রায়ই দেখা যায় চুনাপাথরের ফাটলগুলি স্বল্প আঘাতেই টুকরে। টুকরো! হয়ে তেক্কে 
যায় এবং ফাটলের আরুতি পরিবতিত হয়ে যাওয়ার ফলে গেোোজ পৌতা ছুঃসাধ্য 
হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে নিরুপায় হয়েই খুব কম ব্যবধানে গেজ পু*ততে হতে 
পারে । অবশ্ঠ কখনও কখনও বিশেষ করে শৈলপৃষ্ঠের নিরেট দেওয়ালে ছোট ছোট 
প্রক্ষিপ্ত অংশ, ছিদ্র অথবা সক ও সংক্ষিপ্ত ফাটলকে ধরার বা পা-রাখার জায়গা 
হিসাবে ব্যবহার করে আরোহণ অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়। চুনাপাথরের দেওয়ালে 
কোনও কোনও সময় কিছুটা উচু হয়ে থাকা অংশ দেখা যায় যার দৈরধ্য কয়েক 
ইঞ্চি থেকে কয়েক ফুট পর্যন্ত হতে পারে। শৈলপৃষ্ঠের এই অংশটিকে 4000৫-90৫ 
বলে। এতে কিছুই আটকানে। যায় না বলে 4024-080+ মাঝে মাঝে খুবই 
অন্থবিধার কারণ হতে পারে৷ প্ররুতপক্ষে এই ধরনের শৈলপৃষ্ঠে আরোহণকালে - 
আগে থেকে আরোহণ-পথ অন্রুমান করা অত্যন্ত কঠিন ; একমাত্র অভিজ্ঞতা ও 
উপস্থিত বুদ্ধিকে সঘ্ঘল করে এক্ষেত্রে আরোহণ অব্যাহত রাখা সম্ভব । এদব ক্ষেত্রে 
প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরধাঞ্ধ 'খাজকাটা-গেশাজ' সঙ্গে রাখার গুরুত্ব 
অনস্বীকার্য । 
বালুশিল। (5০00491097০ ) অথব। খড়িশিলা ( 0118115900০ ) নামীয় কোমল 
শিলাস্তরে সাধারণত ইম্পীতের কঠিন গোজ ব্যবহার করাটাই উৎকুষ্ 
পস্থা, যদিও নিতান্তই বাধ্য না হলে খড়িশিলার ফাটলে গেশাজ পৌতা৷ পরিহার 
করাই নিরাপদ এবং বুদ্ধিমানের কাঁজ। তবে ব্লাস্তিকর ব্যাপার হলেও 
নিরেট শৈলগাত্রে গেশাজ পুতে ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত । 
প্রয়োজনীয় ফাটল প্রায়ই পাঁওয়! যায় বলে বালুশিলা য় আরোহণ অপেক্ষাকত সহজ । 
আবার মোটা আশবিশি্ কঠিন শৈলগাত্রে বা গ্রানাইট শিলার মতো! বালুশিলাতেও 
গেশজ পৌতা অপেক্ষাকত সহজ। অনেক সময় বড় কীলক ব্যবহার করাটাও 
স্থবিধাজনক হতে পারে । ্লেট জাতীয় শৈলপৃষ্টে (91955 1০০1 ) এবং নানা- 
শ্রেণীর আগ্নেষ শিলায় ( ৮ 01০8010 £০9০/.) গেজ পুততে হলে কোমল ধাতব- 
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গেৌজই উপযুক্ত । 

অগ্রগমন অব্যাহত রাখতে শৈলগাত্রের সঙ্গে কী ধরনের কোণ স্থপতি করে 
গেজকে ফাটলে পুততে হবে তা তত গুরুত্বপূর্ণ নয়, এক্ষেত্রে গজের 
দৃঢ়তাই প্রধান বিবেচ্য । হাতুড়ি পিটিয়ে পৌতার সময় গেণাজের আওয়াজ যদি 
পরিচ্কার এবং তীক্ষ হয় তবেই গেশজ সন্দেহাতীতভাবে আস্থাভাজন হতে পারে, 
এমনকি শৈলপৃষ্ঠের বহির্দিকে প্রক্ষি্ধ ছাদের তলদেশে গেণাজের মাথা যখন 
সরালরি নীচের দিক করে পৌতা হয় তখনও | তবে শ্বাভাবিক চারণেই গেশজের 
মাথ! যদি উপর দিক করে পোতা৷ হয় তবে পতন রোধ করার ব্যাপারে এগুলি 
অধিকতর শক্তিশালী হয় । 

গেণজকে শৈলগাত্র থেকে খুলে নিতে হলে তাকে ফাটলের ফাক বরাবর উপর-নীচে 
অথব। এপাশ-ওপাশ সহজভাবে ইতস্তত আঘাত করতে হবে যতক্ষণ না সেটি 
ওপভানোর মতো৷ আলগ! হচ্ছে এবং তাকে হাত দিয়ে সহজেই খুলে নেওয়া যাচ্ছে । 
দ্বিতীয় ব্যক্তি যখন গেশজের উপর ঝুলতে থাকে তখন সেখান থেকে তার পক্ষে 
অতিক্রম করে আসা গৌজটি অপমারণ কর] মহজসাধ্য নয়, এমনকি সেটি অতিক্রম 
করে গিয়ে পায়ের সাহায্যে নীচের গেশজের কাছে নেমে যাওয়াটাও তার পক্ষে 
সমন্তার ব্যাপার হবে। সেক্ষেত্রে সমাধান-স্ত্রটি হল উপরকার সি“ড়ির নীচের 
ধাপে আর একটি সি-ড়িকে এমনভাবে জুড়ে দিতে হবে যাতে আকাক্ক্ষিত গেণাজটি 
নীচের সিড়ির সঙ্গে একই সমতলে অবস্থান করে । সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যক্তি 
জুডে দেওয়া! সি'ভিটিতে নেমে গিয়ে গেণাজটি উপভে নিতে পারবে । 


0] ছাদের তলদেশে গোজ পৌতার কৌশল 


গৌোঁজ গৌতা ও উপডে নেওয়ার ক্ষেত্রে হাতের উপর যাতে অধিক জোর না 
পড়ে সেদিকে যথাসম্ভব দৃষ্টি রাখা উচিত । ফলতঃ গেজ বা দড়ির সিশড়ির 
উপর দাড়ানোর কলাকৌশলের গুরুত্ব খুবই বেশি। খাডা শৈলগাত্রে কোনও 
কোণাচে জায়গার সম্মুখীন হলে কখনও কখনও ঘড়ির সিড়ির ধাপের উপর 
এক পা রেখে এবং অপর পা! ও পিঠ দিয়ে ছুই দেওয়ালে সেতুর ভঙ্গিমায় দাড়ানো 
স্বিধাজনক হতে পারে । অপেক্ষাকৃত কম খাডা দেওয়ালে এবং ঢালে মি'ড়ির 
ধাপের উপর একটি পা-রাঁখার প্রশস্ততর জায়গ। পাওয়া ঘায়। শৈলপৃষ্ঠের বহিদ্দিকে 
প্রক্ষিপ্ত দেওয়ালে এবং সর্বোপরি ছাদের তলদেশে গোৌজ পৌতা ও উপড়ে নেওয়ার 
কাজে দক্ষতার পূর্ণ ব্যবহার অত্যাবশক, কেননা এ কাজ অত্যন্ত শ্রমসাধ্য। 

কখনও কখনও ভালভাবে দাড়ানোর জন্য একটি গেজে দুটি সিড়ি ঝুলিয়ে দুইটি 
প। ছুটি সিঁড়ির ধাপে রেখে দাড়াতে হয়। এক্ষেত্রে গায়ে গায়ে লেগে থাক 
সিড়ি ছটির ছুই ধাপের উপর ছু'পা রেখে দাড়িয়ে অথবা একটিতে এক পায়ের 


কছিয় আরোহণ] ১৪১ 


উপর ভর করে উবু হয়ে বসে এবং অপর সি“ড়িটিতে এক পা রেখে ছুদিকে ঠেলে 
দিয়ে ছাদের তলদেশে পরবর্তী গেজ পৌণাতা এবং তাতে দি'ড়ি ঝোলানো 
সহজতর হয়। বিশ্রামের জন্য সি“ড়ির ধাপে বসা খুবই সাধারণ ব্যাপার এবং 
এক্ষেত্রে পি'ড়ির পরব্তাঁ ধাপটি পিছলে উপরে উঠে গিয়ে বপার জায়গাটিকে 
প্রশস্ত করে তোলে । 

গোজ পৌতার বা উপড়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে ছুটি সি*ড়ির উপর ছৃস্পা দিয়ে দাড়ালে 
আরোহীর ভারসাম্য বজায় রাখতে অধিকতর স্থবিধা হয় ঠিকই কিন্তু এটিই 
যথেই নয় । এর পর ছোট অতিরিক্ত কোমর-ফাসটি আংটায় বেঁধে দিতে হবে । 
এর ফলে আংটাটি হাত দিয়ে ধরেথাকার আর কোনও দরকার হচ্ছে না, 
এখন আরোহী নতুন জায়গা খু'জে নিয়ে ছুটি হাতকেই ব্যবহার করে পরবতী 
গেশাজটি পৌতার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হতে পারে । 


2 হাডুড়ির বিশেষ ব্যবহার 

অন্যান্ত সব কৌশলই যখন ব্যর্থ হয় তখন হাতুড়ির তীক্ষ প্রান্ত কখনও কখনও 
বেশ কাজে লাগে, বিশেষ কবে ধরার এবং পা-রাখার জায়গার উন্নতিবিধান করতে 
অথবা এদের অন্থপস্থিতিতে শৈলগাত্র ঠুঁকরে ভেঙ্গে ব্যবহারের উপযোগী করে 
তুলতে । ঢালে এবং খাডা শৈলগাত্রে উভয় স্থানেই হাতুড়ির এই তাক্ষ প্রান্তের 


ব্যবহার প্রয়োজন হতে পারে । 


0] রাত্রিবাল 

খাড়া শৈলগাত্রে অবিচ্ছিন্ন দীর্ঘ আরোহণে (একদিনে যে আরোহণ সম্ভব নয় ) 
উন্মুক্ত আকাশতলে রাত কাটানোর উপযুক্ত কলাকৌশল করায়ত্ব করা একান্ত 
প্রয়োজন | বারবার ওঠানামা করে দীর্ঘ আরোহণকে দীর্ঘতর না করতে এবং 
শারীরিক ও মানসিক ক্লাস্তিকে যথাসম্ভব সীমিত রাঁখতে উন্মুক্ত আকাশতলে রাত 
কাটানোর প্রয়োজন অবশ্ঠই আছে। কোনও আরোহণে উম্ুক্ত আকাশতলে 
রাত্রিবাস যদ্দি অপরিহার্য হয়ে ওঠে তবে দিনের আলে! উজ্জল থাকতে থাকতেই 
একটি আরামদায়ক অবস্থানস্কল বেছে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ । অতিরিক্ত লট- 
বহরও আরোহীর শরীর থেকে খুলে নিয়ে অন্থত্র টাঙ্গিয়ে রাখতে হবে। পরবর্তী 
ছুই একটি 'থাক' আরোহণ করার পরেও যদ্দি নীচের কোনও “থা ₹' ব্ান্রিবাসের 
পক্ষে উপযুক্ততর মনে হয় তবে সেখানে স্থদুটভাবে গেশাজ পু'তে তাতে দড়ি খাটিয়ে 
নিরাপত্তা সথনিশ্চিত করে নিয়ে দড়ির সাহায্যে লাফাতে লাফাতে পূর্ববর্তী স্থানে 
অবতরণ করা যেতে পারে | এর ফলে পরব্ভা এবং পূর্ববর্তা জায়গাছুটির মধ্যে 
দডিসংযোগ সদ হয় । শৈলগাত্রে দীর্ঘ সময় কাটানোর জন্য যোগ্য অবস্থানস্থল 
মনোনয়ন করতে হলে নিম্নলিখিত স্থযোগ স্থবিধাগুলির দিকে নজর রাখ! দরকার । 


এ 
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(১) প্রশস্ত সমতল অবস্থানস্থল, 

(২) পানীয় জলধারা, এবং 

(৩) শৈলপৃষ্ঠ থেকে বহির্দিকে প্রক্ষিপ্ত শৈল-ছাদ। 

কিন্তু অনুশীলনের সময় কোনও না! কোনও উপায়ে আকড়ে ধরার মতে। জায়গা 
এবং ঢালু ও সঙ্কীণণ শৈলশিরা ছাড় অতিরিক্ত কিছু বিশেষ ধরনের সুবিধাদি নাও 
পাওয়া! যেতে পারে । রান্নীর ব্যবস্থাদি শুরু করার পূর্বেই দলীয় সকল সদস্যের 
উচিত দুঢ় এবং নিরাপদ নোঙ্গরে নিজেদের আটকানো (সন্ধ্যা নেমে আসার সঙ্গে 
সঙ্গে হাড়কাপানে। শীতে আড়ষ্ট হয়ে পড়া এবং সারাদিনের ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে 
তন্্রালু হয়ে ওঠার সম্ভাবনার কথাও মাথায় রাখতে হবে )। আর অবস্থানস্থলটি 
যদ্দি সত্যি সত্যিই অপরিসর এবং ঢালু হয় তবে অপর একটি দড়িকে বাহুছয়ের 
নীচ দিয়ে নিয়ে ঠেল দেওয়া! রেললাইনের মতো! করে আড়াআড়িভাবে এপার 
ওপার বাধা যেতে পারে । আরোহণের বিরতি ঘট|র সঙ্গে সঙ্গেই অতিরিক্ত 
সমস্ত পোষাক পরে নেওয়া, উন্মুক্ত আকাশতলে রাত্রিবাসের ঝোল! ব্যবহার করা 
এবং জুতোর ফিতে আলগা করে দেওয়া উচিত। জুতোজোড়া যদ্দি ভিজে যায় তবে 
পা থেকে খুলে ফেলে বাত্রিবাসের ঝোলার মধ্যে রাখলে অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় তা৷ জমে 
যায় না। পদদ্বধযমকে থলির মধ্যে বন্দী করে রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে দড়ির 
কুণ্ডলীর উপর বসতে হতে পারে । বাহুদ্বয়কে আন্তিনমুক্ত করে পোষাকের 
নীচে বক্ষস্থেলে অথবা তলপেটের উপর আড়াআড়িভাবে রাখতে হবে। ঘুমের 
জন্য কতক্ষণ সময় আরোহীর ব্যয় করা উচিত তা প্রধানত নির্ভর করৰে 
অবস্থানস্থল, আবহাওয়1 'এবং সাঞ্পোধাকের উপর | যদি সম্ভব হয় তবে আরোহীর 
উচিত বরফের উপর উন্মুক্ত আকাশতলে রাত্রিবাস বর্জন করা । সন্থীর্ণ শৈলশিরার 
উপর বাত্রিবাসের অবস্থানস্থ থেকে বরফ অপসারিত করা উচিত। কিন্তু 
হিমবাহের পথে চলতে চলতে অথবা বরফারোহণের সময় সত্যি সত্যিই যদ্ধি আধার 
ঘনিয়ে আমে তবে তাতে নিরুৎ্সাহ বা নিরস্ত না হয়ে বরং টর্চ লাইট জ্বেলে অথব৷ 
চাদের আলোতে পূর্বব্চ চনন বা আরোহণ চালিয়ে যাওয়াটাই সম্ভবত ভাল । 
চলন নিতান্তই অসস্তব হলে যথাসম্ভব বড় অবস্থানস্থল বাছাই কর] অথবাবরকফে গর্ত 
খু'ড়ে আশ্রয় বানানো! উচিত, এবং স্থানটি ঘদ্দি বেশি ঢালু হয় তবে তুষার-গ'ইতি 
অথব! গেজ পুতে তার সঙ্গে নিজেকে নোঙ্গর করে রাখাই বাঞ্ছনীয় । তুষারগুহা 
সাধারণত কম ঠাণ্ডা হয় যা এযাবৎ বহু প্রাণ রক্ষা করতে পেরেছে । উপযুক্ত 
আশ্রয়স্থল না পেলে আরোহীকে কখনও কখনও একটি বা ছুটি থাক নেমে আসতেও 
হতে পারে এ কথা পুর্বেই বলা হয়েছে । এক্ষেত্রে উচ্চতর থাকটি পরবর্তা দিনে 
আরোহণের জন্য স্থসজ্জিত করে রেখে তৃতীয় ঘড়ির সাহায্যে লাফাতে লাফাতে 
'নেমে আসা যেতে পারে । 

কখনও কখনও আবার এমনও ঘটে যখন আরোহীর! অধিকতর অন্ধকারের সম্মুখীন 
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হয় এবং সেখানে অবস্থানের উপযুক্ত জায়গা! বলতে কিছুই থাকে না। সেক্ষেরে 
ছুই তিনটি অক্ষত এবং স্ুদূঢ় গেজ পু*তে সিঁড়ি ঝুলিয়ে তার ধাপের উপর 
দীড়ানেো। অথবা বসা যেতে পারে । এক্ষেত্রে আংটার মধ্য দিয়ে, পিঠের পিছন 
দিক দিয়ে এবং আসনের তল] দিয়ে দড়িকে একাধিকবার পৌঁচিয়ে এক ধরনের 
দোলন] তৈরী করে নেওয়াটাই সম্ভবত ভাল। আরামদায়কভাবে বসতে হলে 
আমনের উপর থাল পেতে বসা উচিত। সর্বপ্রকার অত্যাবশ্যক সাজসরগ্তাম যেমন 
জুতো, দস্তানা, দড়ি এবং ধাতু দিয়ে গড়া যাবতীয় হাতিয়ার যথার্থই নিরাপদে 
রাখা আছে কিনা দে বিষয়ে পুঙ্থানুপুত্খভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষ। করে সম্পূর্ণ নিশ্চিত 
হতে হবে যেন কোনও অবস্থাতেই এগুলব নীচে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকে, 
_এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী । ঝিমনো! বা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় রক্ত 
চলাচল যাতে পুরোপুরি অক্ষুন থাকে সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়। দরকার । কিন্তু 
সহ্য করার ক্ষমতা এবং টিকে থাকার বাসনার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল 
“মানসিকতা” । পরিস্থিতিকে অতিরঞ্জিত করা উচিত নয়, শাস্ত এবং দুঢ় সঙ্ধল্প-সমুদ্ধ 
মনোভাবই সর্বোত্তম । 


2 আরোহণ-গ্গোজ এবং হায়ক-গোৌজ 


আরো'হণ-গেশজের সঙ্ষে সহায়ক-গেশপাজের সাধারণ পার্থক্য হল-_সহায়ক-গেশাজ 

কেবলমাত্র আরোহণ করার কাজেই ব্যবহৃত হয় না, উপরন্ত অবরোধ করার কাজেও 

এর প্রচলন । অটুট, গভীর এবং নির্ভরযোগ্য ফাটলে স্থবিন্স্তভাবে বা দু-- 
নিবদ্ধভাবে এই গেজ পুততে পারলে এর সাহায্যে পতন প্রতিরোধ করা 

সম্ভব হয়। 

আরোহণ-গেশজ প্ররুতপক্ষে অটুট, গভীর এবং নির্ভরযোগ্য ফাটল ছ।ড়াই পৌতা! 

যায় যেহেতু পতন প্রতিহত করার দায় দ্বায়িত্ব এর তেমন থাকে না। আবার 

শৈলগাত্রে সাধারণত একাধিক গেশাজ পৌতার প্রয়োজন হয়, ফলে আরোহুণ করার 

সময় একটি গেশাজের উপর নির্ভরতা নিতাস্তই আংশিক । আরোহণ-গেণাজের ভার- 

বহন করার ক্ষমতা আরোহীর ওজনের দিগুণেরও কিছু বেশি হওয়া! অবশ্ঠই বাঞ্ছনীয় 

(নেতার ওজন এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি কর্তৃক দড়ির উপর প্রয়োগ করা শক্তি, অর্থাৎ 

নেতা কোনও কারণে কক্ষে গিয়ে ঝুলে গেলে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে নেতার দেহটিকে 

স্ুনিিষ্ট স্থানে স্থিতিশীল রাখতে হয় )। পূর্বেই আলোচন! কর] হয়েছে, আরোহণ- 
গেশাজের উপর সরাসরি টান পড়ার বদলে গেজ থেকে শৈলগাত্রের গা ধেঁষে সিড়ি 
ঝুলিয়ে দিয়ে বাবহার করলে গেজ তুলনামূলকভাবে বেশি গজন নিতে সক্ষম হয়। 

এমন দৃঢ় গোজও আছে যা সমান্তরাণ ফাটলে পৌতা যায় । কিন্তু এই গজের 
নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় তখনই ঘখন এর উপর কেবলমাত্র নিয়াভিমুখী টান-পড়ে,। 
এক্ষেত্রে বহিমুর্খী টানে গো জটি অবিলম্বে খুলেও আসতে পারে। 
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2 গোঁজ অবলম্বনে অগ্রগতি 


গৌঁজ পৌতার পর তার ছিদ্রে বা রিংএ আরোহী আংট1 আটকাবে । এখন ওই 
আংটার “্প্রিং-আট1 দ্বারের উপর দড়িসমেত আন্তুলের ঈষৎ চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলে 
দ্বার ফাক হয়ে যাবে এবং দড়িটিও সহজেই আংটার মধ্যে ঢুকে পড়ে বন্দী হয়ে 
থাকবে । দড়িটি যাতে সঠিক পথে সরাসরি এবং সুষ্টুভাবে চলাচশ করতে পারে 
সে দিকে বিশেষ দ্রষ্টি রাখ! প্রত্যেক আরোহীর অবশ্যই কর্তব্য । দডিটি শৈলগাত্র 
থেকে যত্কিঞ্চিৎ দূরত্বে রাখা বাঞ্ছনীক্স যাতে আংটার মধ্য দিয়ে সরাসরি নেতার দ্দিকে 
চালনা কর] সহজ হয়। কোনও কোনও আরোহী আবার প্রথমে দঁড়কে 
আংটার মধ্যে বন্দী করে নিয়ে সেই আংটাকে গৌজে আটকাতে আধকতর পছন্দ 
করে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, অধিকন্থ দড়িতে ফাস 
লেগে বা জট পাকিক্ে গিয়ে আংঢার মধ্য দিয়ে সহজ এবং স্বাধীনভাবে চলাচলে যাতে 
বাধা স্থট্টি না হয় সে দিকেও বিশেব দৃষ্টি রাখা দরকার । সুনিণিষ্ট শানে সবিন্স্তভাবে 
আংটাকে যাতে আটকানো যায় এবং গৌজে যাতে স্বাধীনতাবে তা ঝুলতে পারে 
সে বিষয়েও আরোহীকে সর্বদাই সজাগ থাকতে হবে । মনে রাখতে হবে, গেশাজকে 
তির্কভাবে পৌতা চলবে না; তা ছিদ্রটি ফাটলের গভীরে ঢুকে না পড়ে বা ফাটল 
থেকে বেশি দূরেও না থাকে । আবার স্স্্রতম চিরে গেশাজকে গভীরভাবে 
ঢোকানোও ঠিক নয়। শলাপ শক্ত গণাটের চাপে আংটার দ্বা খুলে গিয়ে ব। 
আংটা আটকে 1গয়ে দাড় চলাচলে যেন কোন বাধা স্যষ্টি করতে না পারে । 
এসব ক্ষেত্রে আরোহীর পতন ঘটলে আংটা খুলে যাওয়ার ঝুকি আদৌ থাকে ন!। 
কোথাও কখনও লন্দিহান হলে পরিমিত এক ট্রকরে! নাইলন 1ফিতের সাহায্যে 
গেজ এবং আংটার সংযুক্তি সাধনই উৎকৃষ্ট পন্থা । ছুই চারটি আংটা জুড়ে শিকল 
বানিয়ে গোজে ব্যবহার করাও চলে । তবে তুলনামূলকভাবে নাইলন ফিতে অনেক 


ভাল, অবশ্য যর্দি তার ভারবহন ক্ষমতা কমপক্ষে গেোজের ভারবহন ক্ষমতার 
সমকক্ষ হয় । 


2 দড়ির িড়ি ব্যবহার-পদ্ধতি 


শৈলগাত্রে ধরার এবং পা-রাখার জায়গার অভাব ঘটপে অথবা গেণাজকে অত্যন্ত 
দুঢতাবে পু'ততে না পারলেই আরোহীর দড়ির ছোট্ট প্িড়ি ব্যবহার করতে 
বাধা হয়। প্রতিটি দি'ড়িতে অবশ্তই আংট1 আটকাতে হবে এবং মেই আংটাকে 
অবরোধ করার আংটার সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে । অবরোধ করার আংটার সঙ্গে 
সি'ড়ির আংটার সরাসরি সংযুক্তি সাধন বেশ শ্রমদাধ্য, বিশেষ করে যখন দ্বিতীয় 


ব্যক্তির পালা পড়ে, তবুও অল্প কয়েকটি অস্থাতাবিক ক্ষেত্র ছাড়া নরাসরিভাবে এই 
সংযুক্তি সাধন সম্ভব । 


কৃত্রিম্‌আবোহণ ০) ১৪৫ 
৯৩ রি 


ড়িতে ব্যবহারের পক্ষে শক্ত “শ্পিং-ওলা এবং মস্থণ ছবারযুক্ত জাংটাই উপযুক্ত । 
নিয়মিত আরোহীর ০4১১1, নামে পরিচিত ক্ষুদ্র আংটাকেই এ কাজে সর্বাধিক 
পছন্দ করে । কারণ ক্ষুদ্রতর এবং পাতল! এই আংটা ব্যবহার করলে কিঞ্চিৎ 
বাড়তি উচ্চতার নাগল পেতে আরোহীদের কোনও অস্থবিধাই হয় না, অধিকস্ত 
গোোজে বা অপর আংটায় সহজেই এদের এঁটে দেওয়াও যায়, কিন্তু ধরার জায়গ! 
হিসাবে বাবহারের পক্ষে এই আংট! বেশ অন্থবিধাজনক। 

সিড়িগুলিকে যথাস্তানে ঝোলানে! যদ্দ নেতার পক্ষে সম্ভব হয় তবে দ্বিতীয় 
ব্যক্তির জন্য সেগুলি স্বস্থানে ঝোলানোই থাকবে । মি'ড়িতে আটকানো! আংটায় 
আর একটি আংটা এটে এবং অবরোধ করার জন্য অপর একটি আংটাকে প্রথম 
উল্লিখিত আটার সঙ্গে আটকে দেওয়া নেতার পক্ষে সুবিধাজনক | এক্ষেত্রে 
দ্বিতীয় আরোহীর পক্ষে আংটাগুলিকে পুনরায় খুলে নেওয়াও সহজসাধ্য হয়। 
যেখ।নে শৈনপৃষ্ঠ সম্পূর্ণভাবে খাড়া নয়, এমন স্থানকে বারংবার ব্যবহার করা 
নেতার পক্ষে স্থবিধাজনক | আংটার সাহায্যে সি'ড়িটি যে গেোোোজে আটকানে! হয় 
সেটিকে অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গেই মে তার পায়ের সম্মুখভাগের পরিবর্তে 
গোডালিকে পিিডর উচ্চতর ধাপে স্থাপন করতে পারবে । ফলে শিঁড়ির 
ছু'পাশের দডি দু'টি এবং ধাপ তখন তাকে শৈলপৃষ্ঠে আটকে ব্রাখবে। 
শৈলপৃষ্ঠে পা-রাখার জন্য সিড়ি ধাপগুলি এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে । 
আরে'হণকালে পা-রাখার জায়গা ব্যবহার করতে আরোহী ঠিক যে কৌশল 
অবলম্বন করে থাকে এক্ষেত্রেও ঠিক সেই একই কৌশপ অনুম্থত হবে। সিড়ির 
এক ধাপ থেকে অন্ত ধাপে, এমনকি উচ্চতম ধাপে উঠতে গেলেও বাহুবলের 
সাহায্যে নিজেকে উপরে টেনে না তুলে পায়ের পাতার উপর ভর দ্রিয়ে সিধে হয়ে 
ওঠা] উচিত, অধিকন্ধ সিড়ি ঝোলানোর গেশাজের উপর পা বাখাও নিরাপদ । 
অবশ্য কেবলমাত্র তখনই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব, যখন শৈলপৃষ্ঠ ৯** ডিগ্রির 
€েয়ে কম খাড়৷ হয়। ভারসাম্যের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জন কব্তুতে বা বাড়াতে 
হলে এই ধরনের অনুশীলনের মাধ্যমেই তা করা সম্ভব । এ ছাড়া কত্তিম আরোহণে 
অন্যান্য হাতিয়ার অপেক্ষা মিশডির গুরুত্ব অপরিসীম। এটি ব্যবহার করলে 
অধিক সংখ্যক গেঁজের প্রয়োজন হুয় না, অল্প কয়েকটি সঙ্গে রাখলেই যথেষ্ট, 
স্বভাবতই বাড়তি ভারের বোবা থেকেও মুক্ত থাক] সম্ভব হয় । এই ধরনের 
আরোহুণে অভিজ্ঞ আরোহীরা সি“ড়ির ছিতীয় ধাপে উঠেই অপর একটি গেশজ 
পুতে নেয়। এর ফলে শক্তি অপচয় কম হয় এবং হাতিয়ার ব্যবহার করাও 
সহজ হয়। 

সিঁড়ির উপর আরোহীর ভার পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই, অর্থাৎ সি*ড়ির সর্বনিয় ধাপে 
আরোহী পা রাখলেই সিড়িটি শৈলগাত্রের গ! থেষে ঝুলতে থাকে | ফলে দ্বিতীয় 
ধাপে অপর পা রাখ সব সময় সহজসাধ্য হয় না। এই কাজধুবই কষ্টসাধ্য হয়ে 


১৪৬0) শৈলারো হণ 


'উঠতে পারে যদ্দি শৈলপৃষ্ঠের বহির্দিকে প্রক্ষিপ্ত ক্ষুদ্রাকার গীাটের ঠিক একই রেখায় 
প্রথম ধাপটির অবস্থান ঘটে এবং তার উপরিভাগের শৈলপৃষ্ঠ যদি খাড়া হয়, কারণ 
সি'ড়ির উপরিভাগের ধাপগুলি তখন শৈলপৃষ্ঠে অস্বাভাবিকভাবে ঝুপতে থাকে । 
এই সমন্তা সমাধান করতে হুলে, হয় আরোহীকে তার ভান হাটু দিয়ে শৈলপৃষ্ঠে 
ঠেলা! দিতে হবে যাতে এই পদ্ধতির মাধ্যমে সে তার ভান পা-কে ধাপে আনতে 
পারবে এবং সে সঙ্গে সি'ড়িটিও শৈলপৃষ্ঠ থেকে দূরে থাকবে, অথবা আরোহী 
পাশের দিকে মুখ করে সিঁড়ির উপর ঘুরে দাড়াতেও পারে, যা পরবর্তা ধাপে 
পা রাখতে তাকে বিশেষভাবে সাহায্য করবে । 


সুনির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গা ছাড়া বিশেষ করে শৈলপৃষ্ঠের বহির্দিকে প্রক্ষিপ্ত শিলায় 
পেতা প্রতিটি গেশাজে ছুটি করে আংটা না লাগানোই ভাল, কারণ এর ফলে 
সিঁড়ির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় এবং অস্থ্বিধার সৃষ্টি করে। চার ধাপ-বিশিষ্ট সি*ডির 
তৃতীয় ধাপে, অথবা তিন ধাপ-বিশিষ্ট সিঁড়ির দ্বিতীয় ধাপেবা মধ্যম ধাপে 
আরোহী প্রয়োজন বোধে ক্ষণিক বিশ্রামণ নিতে পারে । সেক্ষেত্রে ধাপ থেকে 
প| উঠিয়ে নিয়ে সিঁড়ির মধ্য দিয়ে সে এমন ভাবে ঢুকিয়ে দেবে যাতে পা- 
রাখার ধাপে তখন থাকবে তার উরুদেশের ভিতর দিককার অংশ, ( অর্থাৎ পায়ের 
পাতার উপর ভর ন! দিয়ে উরুদেশের ভিতরকার অংশের উপর ভর দ্বিয়ে ধাপে. 
বসতে হয় )। 


উপসংহারে বলা যায় যে সি'ড়ির ধাপকে বসার জায়গ। হিসাবে ব্যবহার সাধ্যমতো 
পরিহার করাই যুক্তিযুক্ত, কারণ আরোহণ করার উদ্দেশ্টেই ধাপ ব্যবহৃত হয, 
বসার জন্য নয়। বন্ধনপূর্বক গতিরোধ করার সময় যার্দ কাউকে কখনও বসতেই 
হয় তবে তার উচিত 99282915116 অথবা দৌলন! ব্যবহার কর (কাঠের ব 
পর্যার্টিকের চওড়া এবং একক ধাপ-বিশিষ্ট সিঁড়ি, অথব। নাইলন বুননের শিড়ি 
যা 1২০১917১ 08190) নামে পরিচিত )। 


শৈলপৃষ্টের বহির্দিকে প্রক্ষিপ্ত শিলার ছাদের তলদেশ বেয়ে ওঠার সময ছাড়া অন্ত 
সর্বক্ষেত্রেই আরোহীর উচিত নিড়ির ধাপে বাখা 'পা+কে শৈলগাত্রে ঠেকনো 
হিসাবে ব্যবহার করা ; নতুবা আরোহীকে দৌঁলনাব ন্যায় দুলতে হতে পীরে, ঘ 
বাস্তবিকই কষ্টসাধ্য । শৈলপৃষ্ঠ পুরোপুরি খাড়৷ ন! হয়ে যদি ৯০০ ডিগ্রির সামান্য 
কম থাকে তবে সেক্ষেত্রে সে তার অন্য পাটিকে শিলা এবং সিড়ির ধাপে রাখা 
পায়ের মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপন করতেও সক্ষম । এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে আরোহী 
নিজেকে সম্পূর্ণ সোজা রাখতে লমর্থ হয়। কিন্তু শৈলপৃষ্ঠের বহির্দিকে প্রক্ষিপ্ত 
শিলার ছাদের তলদেশ বেয়ে ওঠার সময় সরাসরি টানের মাধ্যমে নেতাকে নিজের 
“গতি অব্যাহত রাখতে হবে, যা কেবলমাত্র 'ঘুগল-দড়ি” পদ্ধতির মাধ্যমেই 
সম্ভব । 
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০ অবরোধ করা [ 2515 88 ] 


বিশ্বজোড়া খেলাধুলার আসরে শৈলারোহণ দিনে দিনে যতই জনপ্রিয় হয়ে, 
উঠছে, অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী সংখ্যাও ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে । বিভিন্ন ছুঃসাহসিক 
খেলাধূলার তালিকায় সম্ভবত এই শৈলারে'হণই আজকাল যুবক-যুবতীদদের বেশি 
করে আকুষ্ট করছে, কারণ এর মধ্যে আছে অজান1 অচেন। এক ছুঃসাহনিকতা এবং 
অপ্রত্যাশিত ঘটনার উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতার মুখোনুখি হবার সম্ভাবনা । জীবনের 
অনিশ্চয়তা এখানে পদ্দে পদে; বিচক্ষণতা, অভিজ্ঞতা, দক্ষত! ও নিপুণ কলাকৌশল 
প্রয়োগ করে প্রতি মুহূর্তেই এখানে বিপদের মোকাবিলা করতে হয়, তাই শৈলারোহণে 
সর্বাগ্রে চাই নিশ্চিত নিরাপত্তা । নিরাপর্দে এবং অক্ষত দেহে শৈলারোহণ করতে 
পারনে তবেই এই বিচিত্র খেলার যথার্থ মর্যাদা রক্ষিত হবে, ছুংসাহমিকতার 
স্বার্থকতা সেখানেই | 


নিশ্চিত নিরাপত্তার জন্ত চাই সময়োপযোগী এবং স্থরক্ষিত অবরোধ ব্যবস্থা । 
প্রাক তক এবং কৃত্রিম বা এই ছু'এব সমন্বয়ে অবরোধ ব্যবস্থা ত্বরান্বিত হয় বটে, তবে 
সেই সঙ্গে প্রয়োজন নিখুত কলাকৌশল এবং পরিপূর্ণ প্রয়োগ-পদ্ধতি । পরম্পর 
পরস্পরকে অবরোধ করে চলা বা ওঠা-নামা করা এমনই একটি কৌশল, যে 
কৌশলে একজন আরোহী তার সঙ্গীদের পতন বোধ করতে সক্ষম । আর এর 
অর্থ হল “সম্পূর্ণ দভিটির” (1২০০০-টির ) নিশ্চিত নিরাপত্তা । এ কথাও সর্বদ। 
সবার মনে রাখ! দরকার যে, পতন ঘটলে অবরোধকার। কেবলমাত্র এক জনের 
(যাকে সে অবরোধ করছে ) জীবনের জন্যই দায়ী হবে না, দড়িতে সংযুক্ত সকল 
সঙ্গীর জীবনের জন্ত সেই দানী হবে, এমনকি তার নিজের জীবনের জন্যও | 
সে জন্য অবরোধকারীকে অবশ্যই সর্বদা সতরক এবং তৎপর থাকতে হবে। 
তবেই সে পতনকে বা পতনের সম্ভাবনাকে পূর্বাহ্লেই উপলদ্ধি করতে এবং তার 
প্রতাবধানে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারৰে। মুহূর্তেই বন্ধনপূর্বক গতিরোধ করার 
জন্য চাই সাময়িক,অবস্থার উপলব্ধি, দায়িত্ববোধ এবং “দ্রুততার সঙ্গে নিষ্পন্ন কর] 
অপরহার্য এমন সব জটিল কলাকৌশল, এবং সর্ধোপরি চাই সম্ভাব্য বিপদকে 
মানসিক দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা । “অন্যদের যা কিছু হোক না 
কেন আমার (বা আমাদের) কিছু হবে না” অথবা “ঘটলে তখন দেখ। যাবে”, 
এ জাতীয় মানসিকতা শৈলারোহণে অচল । কোনও কল্পনাবিলাসের স্থান এখানে 
নেই । সর্বদাই অবস্থ।র প্রতি সজাগ পুষ্টি রাখতে হবে এবং দ্রহতাগ সঙ্গে মৌপিক 
সমশ্তার সমাধান করতে হুবে। সর্বক্ষেত্রে অবরোধ ব্যবস্থা ব্যবহান্ন অবধারিত নয় 
বলে কখনও কখনও মনে হতে পারে, বিশেষ করে যখন ভারসাম্য হারানোর সম্ভাবন। 
একেবারেই থাকে না, অর্থাৎ ধরার এবং পা-রাখার জায়গার ছড়াছডি এবং 
শৈলপৃষ্ঠের গঠন সহজ ও সরল। তথাপি সহজ-নরল শৈলপৃষ্ঠটে আরোহুণ- 
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অবরোহণ করার সময়ও (€ হাত-পা স্থানচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা যেখানে সাধারণত 
'একেবারেই থাকে না) ৰদ্ধনপূর্বক গতিরোধ করা বা অবরোধকের ব্যবহার বাঞ্ছনীষ। 
কারণ দলীয় সঙ্গীদের কারও-না-কারওর এতটুকু অসাবধানতায়, অমনোযোগিতায়, 
অপা রদর্শাতায়, অবহেলায়, অতিব্িক্ত আত্মবিশ্বীসে ব। আনন্দে আত্মহার। হয়ে 
যাওয়ায়, এমনকি সমতল ক্ষেত্রেও যে কোনও মুহুর্তেই দুর্ঘটনা ঘটতে পাবে, 
শৈলপৃষ্ঠে তো দূরের কথা । 

সহজ বা ছুরহ যে কোনও ধরনেব আরোহণ শুরু করার আগে আরোহীর উচিত 
পাহাড-পর্বতের প্রতি তার ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা পরিপূর্ণভাবে বজাষ রাখা, বিবিধ 
বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আরোহণ-অবরোহণের পদ্ধতিসমূহ উপলব্ধি করা এবং একাগ্রচিত্তে 
সেগুলি অন্তশীলন করা । আরোহীকে যেমন বিশেষ সতর্কতা এবং তৎপরতার 
সঙ্গে পুঙ্া্রপুঙ্খভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যথাসম্ভব নিখু'তভাবে শৈলারোহণের 
প্রতিবন্ধকতাকে চিন্তিত করতে হবে, তেমনি তার নিজস্ব কলা কৌশল, 
অভিজ্ঞতা এবং মানসিক ও শারীরিক শক্তি প্রতিবন্ধকসমূহ মোকাবিলায় সহায়ক 
বা সমর্থ হবে কিনা স্বার্থপরতা ও অহংকারী মনোভাব ত্যাগ করে তাও অনুধাবন 
করতে হবে। অর্থাৎ প্রতিবদ্ধকসমূহ যত কঠিনই হোক না কেন সমস্থা 
প্রতিবিধান-ক্ষমতা আরো হীব্র তুলনামূলকভাবে বেশি হলে তবেই দূর্ঘটনার সম্ভাবনা 
কম থাকে | 


0 অবরোধ প্রক্রিয়। 


ইতিপূর্বে যুগল দির ব্যবহার 'আলোচন! প্রসঙ্গে আমি গৌজ পুঁতে প্রথম 
আরোহী বা নেতার আরোহণের সময় গেশাজের ছিদ্রে বা “রিংএ আংটা 
পরিয়ে সেখানে একটি দ্ভি গলিয়ে দেবার কৌশল মালোচনা করেছি । স্পষ্টতই 
এই দভিটি নীচ থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তির দ্বারা নেতাকে অবরোধ করার দ্ভি 
হিসাবে বাবহৃত হয়ে থাকে । এক্ষেত্রে অবরোধকারীর দাভাবার জায়গার খুব 
কাছাকাছি কোনও স্থানে নিজেকে নোঙ্কর করাই বিধেয় | 

থাকে" পৌছে যাবার পরে নেত দ্বিতীয় আরোহীকে অবরোধ করবে । সম্ভব হলে 
অবরোধকারী নিজের কোমর পমানের নিকটতম কোনও নোঙ্গরকে ব্যবহার 
করবে, নীচের টানে নোঙ্গর থেকে দ্ডি বা ফ্লাস খুলে আসার সম্ভাবনা এতে 
কম থাকে । যথোপযুক্ত নোঙ্গর পাওয়া না গেলে অবরোৌধকারীর উচিত “থাক'-এর 
উপর বসে পড়ে নীচের সঙ্গীকে অবরোধ করা। অবরোধ করার দড়ি সর্বদাই 
টানটান অবস্থায় থাকা উচিত । এই টানটান দভি যেমন অবরোধকারীকে ব্বস্থানে 
আবদ্ধ রেখে সঙ্জাগ ও সতর্ক থাকতে সাহাধ্য করে তেমনই নীচের আরোহীর 
'পতনও প্রতিরোধ করতে পারে । কখনও কখনও আবার এমন নোঙ্গরও ব্যবহার 
করতে হতে পারে যার দুঢ়তা বা স্থায়িত্ব গ্রশ্নাতীত নয় । সাধারণভাবে এর ব্যবহার 
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যুক্তিধুদ্ত নয় ঠিকই কিন্ত আংশিক মানসিক জোর অর্জনের জন্যও অবরোধকারীকে- 
অনেক সময় এই ধরনের নোঙ্ষর ব্যবহার করতে হয়, যদিও এক্ষেত্রে দুর্ঘটনার 
সম্ভাবনা থেকেই যায় । উপযুক্ত নোঙ্গর খুঁজে বা বেছে নেবার জন্য দ্বিতীক্প: 
আরোহীর কিছুট। দাক্িত্ব থাকে । দ্বিতীয় ব্যক্তির অন্যতম প্রধান কর্তব্য হল 
দডি পরিচালকের অগ্রগতি নিধু'তভাবে অনুধাবন করা যাতে উপযুক্ত নোক্কর 
তার নজর এডিয়ে না যায় । নোঙ্গরের দুঢতায় সন্দিহান হলে গেজ ব্যবহারই 
উপযুক্ত পন্থা । নোঞ্গরটি যথেই্ দুঢ কিন৷ তা স্থির করতে ঘদ্দি কারও কোনও 
অস্থ্বিধা হয় তখন নিজেকেই তার প্রশ্ন করা! উচিত যে, “নিরাপদ-দরভি” ছাড়াই 
শুধুমাত্র এই নোঙ্গরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে লাফাতে লাফাতে উপর থেকে নীচে 
অবতরণ করতে সে প্রস্তত কিনা । এক্ষেত্রে আরোহী যদি ছ্বিধাগ্রস্ত হয় তবে 
সেই নোক্ষর অবরোধ করার পক্ষে উপযুক্ত নয় বলেই বিবেচিত হওয়া উচিত। 
কোনও কারণে দরডি-পরিচালকের পতন ঘটলে সেই পতন দ্বভিতে প্রচণ্ড টানের 
স্যপ্টি করে । এই আকম্মিক টান সম্পর্কে অনেক অবরোধকারীরই অভিজ্ঞতা থাকে 
না। সেই জন্যই (ব্ষয়টি বারবার অনুশীলন করা কর্তব্য । কেবলমাত্র অত্যন্ত 
নির্ঁবযোগ্য নোঙ্গর ব্যবহার করেই এই জাতীয় অনুশীলনের ব্যবস্থ' করা 
উচিত। এক্ষেত্রে পঞ্চাশ-বাট পাউণ্ড ওজনের মাটির ডেলা, চাপডা, পাথর বা 
অন্য কিছু ভারী বস্ত বস্তায় ভরে দিতে বেঁধে (দরডি-পরিচালকের স্থান গ্রহণ করবে 
এই ভারী বস্তা ) যে কেউ ( অন্রশীলনকারীর সাহায্যকারী ) অন্ুশীলনকারীর দশ- 
পনের ফুট উপর থেকে অবশ্তই একটু পাশ করে (সোজা ফেললে তার গায়ে পভরে) 
নীচে ফেলবে এবং অন্থশীলনকাব্ী মেই পতন রোধ করার চেষ্টা করবে । এই 
কাছের গন্য অবশ্ঠই দস্তান! ব্যবহার করতে হবে । এই প্রথায় অন্থশীলন করার 
সময় সেই দ্ডি কখনই ব্যবহার কর] উচিত নয় ঘেটি পরবর্তীকালে আবোহুণের 
জন্য অন্তশীলনকারীদের প্রয়োজন হতে পারে । কারণ এই জাতীয় অনুশীলন 
দড়িটিকে দুর্বল করে ফেলবে । 


0 অবরোধ করার সময় দেহের অবস্থান 


(১) নিতন্ঘে দড়ি জড়িয়ে বসে বসে অবরোধ [ 58৮08 18০ 0৩]জ5 ] 
এ সময় এমন ভাবে বসতে হবে যেন শরীরের মূল ওজন নিতম্ব এবং পা দুটির 
মাধ্যমে ভূমির উপরে পড়ে । গোড়ালিছয়কে পাথরের শ্কীত অংশে চাপ দিয়ে 
আটকে রেখে বা ফাটলের কোনও খাজে গু'জে দিয়ে বসতে পারলে বেশি 
জোর পাওয়। যাৰে এবং ভারসাম্য পুরোপুরি বজায় রাখাও সম্ভব হবে। 
অৰরোধকান্ীর বসবার পাথরে যদি টোল খাওয়া! থাকে তবে সেটিই হবে 
তার বসবার প্ররুষ্ঠতম স্থান। কখনও কখনও অবরোধকারী শৈলপৃষ্ঠে হুই-এক 
ফুট উচু হয়ে থাকা বা স্থানচ্যুত হয়ে পড়ে থাকা কোনও সুদৃঢ় পাথর পেতে পারে 
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যাকে লামনে রেখে ছুর্দিকে ছু'প ছড়িয়ে সে শ্বচ্ছন্দে অবরোধ করতে পারবে । 
মোট কথা অবরোধকারী যথাসম্ভব দৃঢ় এবং হ্বচ্ছন্দভাবে বসার চেষ্টা করবে কারণ 
অবরোধকারীর শারীরিক স্থায়ীত্ব বহক্ষেত্রেই আরোহীর নিরাপত্তার গ্যারাণ্টী। 
এবারে অবরোধকারী অববো 

করার দড়িটিকে নিতম্বে বেড় দিয়ে / 
এক হাতের সাহায্যে দৃঢ়ভাবে ধরে ছু 
থাকবে, পিছলে পড়া আরোহীকে 
আটকাতে এই হাঁতই মুখ্য ভূমিকা 
গ্রহণ করবে । তারপর হাত ছুটিকে 
সে সামনের দিকে সুবিধামতো 
প্রসারিত করে দড়ির ছু" জায়গায় 
এমন ভাবে ধরে অবরোধ করতে 
থাকবে যাতে দুই হাত এবং নিতম্বের 
সাহায্যে ঘড়িটি ইংরাজী 4), 
অক্ষরের আকার স্ষ্টি করে থাকে । 
পতনরত আরোহীর গতিরোধ করার 
সময় দড়িটি দৃঢ়ভাবে ধরে থাকা 
হাতটি সে বিপরীত মুখে (অপর 
হাতের দিকে ) চালন! করবে । ফলে দঁড়িটি ইংরাজী “০ অক্ষরের আকারে 
নিতম্বকে এক পাঁকে জড়িয়ে এটে ধরে থেকে সঙ্গে সঙ্গেই সে স্বচ্ছন্দে 
পতনরত আরোহীর গতিরোধ করতে পারবে । সে-কারণে এই হাতকে বল হয় 
গতিরোধক বানু (31575)7)5 11930) ॥ আরোহী যতই উপরে উঠতে থাকবে 
অবরোধ কর। দড়িটির নিক্কিয় অংশ ততই গতিকোধক বাহুর সাহায্যে ওই 
একই পাশে অবরোধকারী জমা করতে থাকবে । আরোহণ চলাকালীন 
অবরোধকারীকে তার অপর হাত দিয়ে অবরোধ করার দড়িটি ধরে আরোহীর 
গতিকে অন্থধাবন (অনুভবে) করতে হবে, আবার কখনও বা] দড়িটি আরোহীর 
প্রয়োজন মতো ধীরে ধীরে আলগা! দিতেও হবে । এই হাতকে বল হয় 
নিয়ন্ত্রণ বাহু (7০০11705 1)900 )। প্রয়োজনবোধে এই হাতটিকে অতিরিক্ত 
বন্ধন হিসাবেও ব্যবহার কর যাবে । এই হাতের সাহাযো দড়িটি প্রত্যক্ষভাবে 
ন। ধরে হাতের র্ঘ্য বরাবর দুই-এক পাক জড়িয়ে নিয়ে দড়িটি ধরে অবলোধ 
করলে পতনরোধ করতে অধিকতর সহায়ক হবে । অর্থাৎ অবরোধ করার সময় 
অবরোধকারীর ছুটি হাতই যথেষ্ট সক্রিয় থাকবে। দড়িটিকে এমন ভাবে ধরে 
রাখতে হবে যাতে পতন ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই দড়ি টেনে ধরে আরোহীকে তার 
হড়কানো জায়গাতেই দুঢভাবে আটকে রাখতে পারা যায়। 
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বসে বসে অবরোধ করার ইচ্ছে থাকলেও অনেক সময় মনের মতো! এমন বেশি 
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ফাকা জায়গা! পাওয়া যায় না যেখানে গোডালিদ্য়কে আটকে অবরোধকাঁরী 
বসতে পারবে । সেক্ষেত্রে নিতম্ব এবং পা দুটিকে তেপায়ার মতো সামঞ্ত্তপূর্ণ 
ভাবে স্থাপন করে তাকে কখনও কখনও 
বসতে হতে পারে । এই ধন্রনের শারীরিক 
অবস্থান নিরাপত্তার দিক থেকে সুবিধাজনক । 
তবে সন্ধীর্ণ শৈল-শিরার উপর দুপা ঝুলিয়েও 
অবরোধকারী বসতে পারবে, সেক্ষেত্রে তার 
উকদ্বয়ই কিন্তু গুকত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে । 


(২) নিতন্দে দড়ি জড়িয়ে ধ্াড়িয়ে ধীড়িয়ে 
অবরোধ [ 9651501706 19 0৬15৬ ] 


নিতম্বে দডি জড়িয়ে বসে বসে অবরোধ 
করতে যদ্দি উপযুক্ত এবং পর্যাপ্ত জায়গা না 
পাওয়া যায় তখন দারিয়ে দাডিয়েই এই 
পদ্ধতি প্রয়োগ কবু' চলে । বসে বসে 
অবরোধ করার মতো! দাড়িয়ে দাড়িয়ে 
অবরোধ করার সময়ও দাঁডট্রি ওই একই 
প্ররথায় নিতম্কে বেষ্টন করে থাকবে । এ সময় 
অবরোধকারী একপা সামনেরু দিকে বাড়িয়ে 
এবং শবীরটিকে আংশিক পিছন দিকে 





শি বল হেলিয়ে রাখবে । তার শরীরের সম্মুখভাগ 


অংশত পাশ্রে দিক করা থাকবে। 
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তবে অবরোধকারী হিপাবে নিজের দেহকে যতক্ষণ না সে নোঙ্গর করতে পারছে 
ততক্ষণ পর্যস্ত এই অবব্োধ পদ্ধতি পরধাপ্ত শক্তিশালী ব! নিরাপদ নয় । 


'(৩) ক্বাধে দড়ি আটকে অবরোধ [ 3159510572৩] ] 


নিতম্বে এবং কাধে দড়ি আটকে অবরোধ করার সময়, উভয়ক্ষেত্রেই অবরোধ- 
কারীর দীড়াবার ভঙ্গিমা কিন্তু একই ! নিতম্বে বেষ্টনের পরিবে এক্ষেত্রে 
সক্রিয় দড়িটি যে হাতে ধর! থাকবে সেই বগলের নীচ দিয়ে দড়িটি নিয়ে গিয়ে 
কোণাকুণিভাবে পিঠ ঘুরিয়ে বিপরীত কাধের উপর দিয়ে এনে অপর হাত 
দিয়ে দুভাবে ধরে রাখতে হবে। আরোহীর পতন ঘটলে এই হাতের 
সাহায্যেই পতনরত ব্যক্তির গতিরোধ সম্ভব । অপর ছুটি অবরোধ ব্যবস্থা অপেক্ষা 
এই অবরোধ ব্যবস্থা কম শক্তিশালী এবং আশানুরূপ নিরাপদ নয়, কারণ 
পিছলে যাওয়া! আরোহীর প্রবল গতিবেগের আচমকা] টান এক্ষেত্রে অবরোধ- 
কারীর পিঠ, কাধ এবং কোমরের উপর এসে পডবে এবং তার দেহকে চেপে 
বেঁকিয়ে সামনে ঝুঁকিয়ে দেবে । ফলে সে তার ভারসাম্য হারিয়ে স্থানচ্যুত 
হতে পারে । এই আচমকা বিপর্দে আরোহী বিভ্রান্ত হওয়। খুবই স্বাভাবিক 


তবে সহজ ধরনের "থাকে, সঙ্গীকে অবরোধ করে তুলে আনার পক্ষে এই 
পদ্ধতিই যথেষ্ট । 


2] নিরাপত্। সুনিশ্চিত করতে নোজরের ব্যবহার 


দলনেতা যখন আরোহণ করবে, দ্বিতীয় সঙ্গী তখন সদা সতর্ক থেকে নেতাকে 
অবরোধ করতে থাকবে । কারণ দলনেতার পতন ঘটলে সে উভয়ের মধ্যবতী 
দড়ির দৈর্ধোর ছিগুণ দূরত্বে নীচে এদে আছডে পডবে । সে জন্য অবরোধকের 
গতিপথে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা যুক্তিযুক্ত । দ্বিতীয় 
আরোহীর কাছ থেকে দলনেতা যতই উপরে উঠতে থাকবে, নিরাপত্তার গুরুত্ব 
ততই প্রাধান্য পাবে। নিম্নলিখিত উদ্বাহরণ ছুটিকে পর্যালোচনা করলে এটাই 
স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, একই দড়িতে আবদ্ধ ছুই আরোহী কত গভীরভাবে জড়িত-_ 
(১) দলনেত। দ্বিতীয় সঙ্গীর কাছ থেকে আরোহণ শুরু করে ধরা যাক শৈলগাত্রে 
২৫ ফুট পর্যস্ত ওঠা সম্পূর্ণ করেছে। তারপরই সেই জাক়গা থেকে তার 
পতন ঘটলে মেই পতনের দূরত্ব হবে_দ্বিতীয় সঙ্গী এবং দ্লনেতার মধ্যবর্তী 
দড়ির দৈর্ঘ্যের ছিগুণ বা ২৫ ফুট ৮২-*৫০ ফুট। অর্থাৎ দলনেতা তার 
শেষ পদ্দচিহ্ু থেকে ৫€* ফুট নীচে এনে আছড়ে পড়বে । 
(২) দ্বিতীয় সঙ্গীর কাছ থেকে আরোহণ শ্তরু করে ধরা যাক শৈলগাত্রে ৪০ 
ফুট পর্যস্ত ওঠার পর দ্লনেত! সেখানে একটি গেশাছ্ধ পুতে তাতে ধাবনরত 
দড়িটি একটি আংটার সাহায্যে আটকে দিয়ে সেখান থেকে পুনরায় আরোহণ 


. কৃত্রিম আরোহণ 5) ১৫৩ 


শুরু করে আরও ১* ফুট (৪০ ফুট+১* ফুট) ওঠার পরই তার পতন 
ঘটলো । এক্ষেত্রে কিন্ত দলনেতার পতনের দুরত্ব হবে তার শেষ পদচিহ 





ধু $ 9 


এবং গেশাজের মধ্যবর্তী দরডির দৈঘের দ্বিগুণ ৰা ১* ফুট ১৫২ ৮২০ ফুট,-_ 
(৪০ ফুট+ ১০ ফুট )৯২ অর্থাৎ ১০* ফুট কখনই নয় । 
আপাতদৃষ্টিতে এই ঘটন। ছুটির মধ্য সাদৃশ্ট থাকলেও কার্ধক্ষেত্রে কিন্তু ঘটন] দুটি 


মোটেই এক রকম নয় । 
দ্বলনেতা৷ ৪০ ফুট উপরে ওঠার পর সেখানেই গেজ পুতে সেই বাড়তি নোঙ্গরের 


সঙ্গে ঘদ্দি নিজেকে সংযুক্ত না করতো, আর সেখান থেকেই ষদ্দি তার পতন ঘটতো৷ 
১৫৪) শৈলারোহণ 


তবে সেক্ষেত্রে তার পতনের দুরত্ব হতে! দ্বিতীয় সঙ্গী এবং ভ্বলনেতার মধ্যবতী 
দড়ির দৈর্ঘ্যের ছিগুণ, অর্থাৎ ৪০ ফুট ১২০৮০ ফুট । 

দভির স্থিতিস্থাপকতাকে কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে পতন জনিত আঘাতকে লীমি 
রাখা যায়| দ্বিতীয় ঘটনায় দডির উপর টান আরোপিত হবে প্রথম ঘটনার মাত্র 
১/৫ অংশ | এক্ষেত্রে দড়ির স্থিতিস্থাপকত গুণের জন্য পতনের দৈধ্যের সঙ্গে দড়ির 
উপর টান সমানুপাতিক হবে না। ফলত উঁচু থেকে পতন ঘটলেও আরোহীর 
কোমরে যে টান পড়ান কথ!-_দুরডিটি তার বেশ খানিকটা অংশ সামলে নেবে । 
শৈলপৃষ্ঠের কোনও জায়গ! থেকে দলনেতার পতন ঘটলে তার গতিবেগ এতই 
তীব্র হয় যে, অবরোধকারী হিসাবে দ্বিতীয় আরোহী যতই শক্তিশালী হোক 
না কেন নিজের জায়গা থেকে সেও দলনেতার সঙ্গে ছিটকে নীচে পডতে বাধ্য । 
এরূপ পরিণামের যোকাঁবিলা করতে হুলে অপরিহার্য কার্টি আর কর্তব্যটি 
হল, অবরোধকারী প্রথমেই নিজেকে শৈলগাত্ে বেধে নিয়ে নিজের জীবন 
স্বনিশ্চিত করবে, অর্থাৎ প্রথমেই সোোনজেকে নোঙ্গর করবে এবং পরে অপরকে 
অবরোধ করবে, নিজে ৰাচবে নেতাকেও বাচাবে। 

নোঙ্গর ছুই প্রকারের, প্রাকৃতিক নোঙ্গর এবং কৃত্রিম নোঙ্গর ৷ 


(১) প্রাকৃতিক নোজর [ 5] 0015০ ] 


শৈলারোহণকালে শৈলপৃষ্ঠে নানা আকারের পাথরের শক্তিশালী খোঁট। অথব! 
স/চমুখ, শক্ত এবং ধারালো পাথরের ফলক প্রায়ই দেখতে পাওয়া যাবে। 
আর দেখতে পাঁওয়। যাবে খা] দণ্ডায়মান বড এবং দু শৈল-ম্কীতি, পাথরের 
নানা আকারের গাঁট এবং ফাটলে অত্যন্ত আটোভাবে আটকে থাক পাথর । 
নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলির যে কোনটিকে স্থবিধামতো। কাজে লাগিয়ে নিজেকে নোঙ্গর 
করতে পারা যায়। 


(ক) আরোহণ-দড়ির সে 

প্রধান দডিটিকে শৈলগাজ্রের শক্ত খোটাতে বেষ্টন করে পুনরায় নিজের কোমর-ফাসের 
মধ্য দিয়ে নিয়ে নোঙ্গর পরিবেষ্টিত অংশের সঙ্গে দুটি বা তিনটি 75816 1101) 
গ্রন্থি দিয়ে দুচভাবে বাধতে হবে । খেণটাটি ছোট হলে তার বেডের সঙ্গে সামঞ্জস্য 
রেখে প্রধান দরিটির এক প্রান্তে 2180015 91 2161)1 গ্রন্থি বেধে একটি ফাস তৈরী 
করতে হুবে ৷ তারপর সেই ফাসটিকে খেণটাটির মাথার উপর দিয়ে গলিয়ে নীচের 
দ্রিকে টেনে নিতে হবে এবং দ্রভির পরবর্তী অংশ দিয়ে কোমর-ফাসে গিট 
বাধতে হবে । 


(খ) আংটার অজে 
নোঙ্ষরের গায়ে প্রধান দ্ডিটির এক প্রান্ত বেধে সেই ফাসে আংটা আটকে আরোহী 


কৃত্রিম আযোছণ [0] ১৫৫" 


নিজেকে নোঙ্গবের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারে । প্রথম পদ্ধতি অপেক্ষা এই পদ্ধতি 
কম শক্তিশালী হলেও নোঙ্গর থেকে নিজেকে মুক্ত করা বা নোঙ্গরের সঙ্গে নিজেকে 
যুক্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ । 


(গ) ফাঙ্গের সঙ্গে 


প্রাকৃতিক নোঙ্গরে ফাস এবং আংটা আটকেও আরোহী কখনও কখনও নিজেকে 
অবরোধ করতে পারে | এটিই ভ্রুততম অবন্োধক, কিন্তু 'প্রধান-দডি” অবরোধকের 
মতো! অত শক্তিশালী বা নিরাপদ নয় । এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হুলে প্রয়োজন- 
বোধে যুগল-ফাস ব্যবহার করা! যুক্তিযুক্ত (ফাস ছুটির পরিধি যেন নিখূ'তভাবে সমান 
হয় )। চিমনিতে এবং ফাটলে অত্যন্ত অটোভাবে আটকে থাক। পাথবে ফাস 
এবং আংটার সাহাষ্যে নোঙ্গর করা খুবই সুবিধাজনক এবং কার্ধকর | প্রাকৃতিক 
নোঙ্গবে (পাথরে ) ফাসকে বৃত্তাকারে বেষ্টন করে তার সঙ্গে অপর ফাস অথব৷ 
আংটার সাহায্যে কোমর-ফাসের সংযুক্তি সাধন করেও নিজেকে নোঙ্গর করা যায় । 
(২) কৃত্রিম নোঙর 42:00] £৯015০৮ ] 

কৃত্রিম নোক্গর আবার ছুই প্রকারের, গেৌজ (ফাটলে বা নিরেট পাথরে পৌতা 
হয়) এবং কৃত্রিম ভি ( পাথরের খাঁজে বা ফাটলে আটকে দেওয়। হয় )। 
শৈলপৃষ্ঠের সমান জায়গায় বা তার হ্ক্ষম ফাটলে গেজ পুতে তাতে একটি আংটা 
লাগিয়ে এবং প্প্রধান-দভিতে” 1718015 ০01 215171 গ্রন্থি বেঁধে তাঁর সঙ্গে অথবা 
ফাসের সঙ্গে ওই আংট! আটকে অবরোধকারী নিজেকে নোক্গর করতে পারৰে ॥ 
এ ছাভ! প্র্যাস্টিকের এবং আস্কাঠের তৈরী কীলকও অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত 
হয়, বিশেষ করে যুরোপ আযামেরিকার &শলারোহীরা এদের খুবই ভক্ত । কোনও 
কোনও আরোহী আবার নানা আকারের কৃত্রিম ভভি ফাসে গেথে নিজের সাথে 
বহন করে । ফাটলের প্রসারতাবর সঙ্গে মামগ্জশ্য রেখে তারা উপযুক্ত রুত্রিম মুভি 
নির্বাচন করে নিষ্দিষ্ট ফাটলের মধ্যে আটকে দেয় । তবে এই শব রুত্রিম হুডি কেবল- 
মাত্র মেই সব ফাটলেই ব্যবহার করা চলবে যেগুলির নীচের দিকের প্রসারত! ক্রমশ 
সঙ্কীর্ণ (বাইরের দিকের সঙ্কীর্ণতাও মনোনয়নের যোগ্য )। এ ধরনের ফাটল থেকে 
কৃত্রিম নুভি কোনও মতেই বিচ্ছিন্ন হয না। তবে এখানে মনে রাখা দরকার যে, 
কেবলমাত্র নীচের দিককার টানই যেন তার উপর পডে। কৃত্রিম ন্ভি নাইলনের 
বা তারের ফাসে গেথে ফাটলে আটকে দিয়ে সেটির সঙ্গে আংটার সাহাযো 
প্রধান-দড়ির” যোগন্ত্র স্থাপন করতে হবে । ছুব্ধহ এবং খাঁডা শৈলপৃষ্টে আরোহণ- 
কালে ধাবনরত-দ্দডি আটকানোর উপযোগী ব৷ নিরাপত্তার দিক থেকে নির্ভরযোগ্য 
পাথর-ফলক ( নোঙ্গর করতে ) যেখানে বিরল সেখানে এই কৌশল অতিমাত্রায় 
নিরাপত্তা বাড়ায় এবং কন্রিম আরোহণে চওড়া এবং ভারী গেশজের ব্যবহার 
বহুলাংশে কমে খাঁয় । অবরোঁধকারীর অবস্থানস্থলেও এর নিরাপত্তা সৃনিশ্চিত, 


১৫৬0 শৈলায়োছণ 


কারণ শিলাখণ্ড-নোঙ্রের মতো কৃত্রিম শ্ডিও একাধিক বিভিন্ন পার্খটানে স্বীয় 
অবস্থান বজায় রাখে । অতএব নোঙ্গর হিসাবে কৃত্রিম হুডির ব্যবহার অতিশয় 
মূল্যবান, বিশেষ করে ভারসাম্য রক্ষার জন্য । কখনও কখনও আবার ফাসে উপধুক্ত 
সংখ্যক গ্রন্থি এটে ফাটলে আটকে দেওয়৷ হয়, তবে নিরাপত্তীর বিচারে এটি কিন্ত 
যথেষ্ট নির্ভরযোগা নয় । 


নোঙ্গর করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গাপসকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে-_ 


(ক) নীচে থেকে টান আসার সম্ভাবনা যেখানে, নোঙ্ষরটি সেখানে অবরোধকারীর 
কোমরের উচ্চতার উপর » আর উপর থেকে টান আসার সম্ভাবন! যেখানে, 
নোকঙ্ররটি সেখানে কোমরের উচ্চতার নীচে হওয়া উচিত, নইলে নিতশ্গ গলে 
এটির খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে । 

(খ) অবরোধকারবীর উচিত যতটা সম্ভব নোঙ্গরের কাছাকাছি থাকা । 

(গ) নোঙ্গরের সঙ্গে অববোধকারীর যাগন্পব-দ্রভাটি টান টান অবস্থায় থাকা 
উচিত । 

(ঘ) নোঙ্গর, অবরে'ধকারী এব সম্ভন্য পতন-পথ অবশ্যই যেন একই সবলরেখায় 
থাকে । 


[7 প্রত্যক্ষ অবরোধক [ 10175৩6 ০515 ] 

আরোহীকে পথ দেখানোর সময় নেতা প্রথমে অগ্রসর হযে প্রত্যক্ষ অবরোধকের 

দ্রডিটি শৈণকে বেষ্টন করে অথবা উপরে উল্লিখিত যে কোনও নোঙ্গরকে ৷ এগুলি 

যদিও ভ্রুততর অবরোধক তথাপি নিয়লিখিত কারণ ছুটির জন্য এর কিন্তু সম্পূর্ণ 
নিরাপদ নয় । 

(১) ঘর্ষণে দি কেটে ধেতে পারে ( ঘর্মণের কবল থেকে দডিকে বাচাতে হলে 
তাকে ধীরে ধীবে ছাভা বা যেতে দেওয়া উচিত )। 

(২) ধারাবাহিক অবরোধকসমূহের মধ্যে দেহ-অবরোধকই সর্বাধিক উপযোগী, 
কারণ এই অববোধক পঙ্নের ধাক্কা খানিকট! সামলে নিতে পাবে এবং চট, 
করে দ্রভি আটকে যাবার সম্ভ।বনাও এতে হাস পায় । 

দ্বিতীয় ব্যক্তিকে নীচে থেকে উপরে তুলতে এই অবরোধক যথেষ্ট নিরাপদ । 


7) পতনরোধকালে সম্ভাব্য বিপদ্দসমূহ 


উদ্ভাবিত নতুন নতুন সাজপরঞ্জামের সংস্পর্শে এসে এবং আরোহণের অত্যাধুনিক 
অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি বছরই দডি পরিচালনার কলাকৌশল পরিবতিত 
হচ্ছে। যদ্দিও দভিপ্ সাহায্যে 'অবরোধ-পদ্ধতি” কদাচিৎই ব্যর্থ হয়, তবুও 
কখনও কখনও সংঘটিত হয় দুর্ঘটনাও । সে জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রথম 
সারির কয়েকটি প্রশিক্ষণ সংস্থা গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে আকম্মিক 
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ছুর্ঘটনাত্র কারণগুলি অনুসন্ধানের চেষ্টা করে, এবং ভবিষ্যতে দুর্ঘটন। এড়ানোর 
জনক কতকগুলি স্থপারিশও করে । 
আকন্মিক দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণগুলি উপলব্ধি করার ক্ষমতা প্রত্যেক আন্বোহীরই 
থাকা চাই,_উচ্চ ছুরারোহ পাহাড় থেকে বন্ধনপূর্বক গতি রোধ ( অবরোধ ) 
করার সময় তবেই সে দুর্ঘটনাকে বাধা দিতে ৰা এডাতে পারবে । লেখকের গত 
তেইশ বছরের অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে নিম্নলিখিত সম্ভাব্য আকম্মিক ঘটনাগুলি 
এবং তার্দের যথাযথ প্রতিবিধানসমৃহ সম্পর্কে এখানে একটি তালিকা উপস্থাপিত 
করার চেষ্টা করা হুল । 

(১) নোঙ্গর সম্পর্কে সাবধান ; কারণ প্রকৃতপক্ষে এটি কিন্তু পাহাডের একটি 
শক্তিশালী অংশ নাও হতে পারে । শৈলগাত্রের বৃহৎ আকারের স্ষীত অংশও 
স্থানচ্যুত হতে পারে । ব্যবহারের আগে সর্বদাই সতর্কতার সঙ্গে নোঙ্গরগুলির 
স্থায়িত্ব এবং ধারণ ক্ষমতা! বেশ ভালভাবে যাচাই করে দেখা দরকার, বিশেষ 
করে যে পথে আরোহণ বিরল ঘটনা! । 

(২) নোঙ্গরের অবস্থান এবং গঠনের উপর অবরোধ-দড়ির স্থায়িত্ব এবং 
ভারবহনের ক্ষমতা নির্ভরশীল । নোঙ্গরের পাথর য।দ অতিমাত্রায় গোলাকার 
এবং মহ্থণ হয় তবে অবরোধ-দভি নোঙ্গরের উপর দিয়ে খুলে এসে হুর্ঘটন! 
ঘটাতে পারে । আবার ধারালো! বা অসমান প্রস্তর ফলকের সঙ্গে ঘষা খেয়ে 
খেয়ে অবরোধ-দড়ি ছি*ডেও যেতে পারে । গতিপথে অপ্রত্যাশিতভাবে অতকিত 
টান পড়লে অবরোধ-দড়ি খুলে আনতে পারে বা ছি“ড়েও যেতে পারে, বিশেষু 
করে 'ধাবনরত-মবরোধক" (২400108 ০৩1৪) থেকে যদি দড়ি-পরিচালকের 
পতন ঘটে, কারণ উপর থেকে নীচের দিকের পরিবর্তে তখন দ্বিতীয় সদন্তের 
উপর নীচ থেকে উপরের দিকে টান পড়ে, সেক্ষেত্রে “স্ত্র-অবরোধক' 
(7171590 ০০12১) বিশেষ কার্ধকরী, কারণ, যে কোনও ভিম্নমুখী টান 
সামলানোর ক্ষমত। তুলনামূলকভাবে এর বেশি । তবে শক্ত, ছু'চাল এবং 
অলমান পাথরের খেটাকে বা প্রস্তর ফলককে অবরোধকের কাজে লাগিয়ে 
বিপরদ্দের আশঙ্কা কমানে৷ যায় । 

€৩) আংটা ভেঙ্গে অথবা আংটার দ্বার খুলে গি-য় সক্রিয় দড়ি বিচ্ছিন্ন হলেই 
বিপদ । শক্তি যাচাই কর? মজবুত আংটার ব্যবহার বাঞ্ছনীয় । পুরানে! এবং 
বেশি বাবস্বত আংটা বাতিল করাই ভাল। *জ্কু-পেঁচের দ্বারযুক্র” আংটাই 
নিরাপদ | ত্রিমুখী এমনকি পার্থচাপও সাধারণ আংটার উপর পড়লে আংটা 
তেঙ্কে বা খুলে গিয়ে ছুর্ঘটনার সম্ভাবন। হি হয় । 

€৪) সক্রিয়-দড়ি, অবরোধ-দড়ি বা কোমর-ফাস ছিড়ে বিপর্দ ঘটতে পারে। 
অন্ুম্নতমানের দড়ি এবং নরু অথব। অতিরিক্ত ব্যবহৃত পুরানে। দড়ি ব্যবহারের 
ফলেই সাধারণত দুর্ঘটন! সংঘটিত হয়। ক 
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€৫) ভারাক্রান্ত অবস্থায় সক্রিয় নাইলন দড়ি যদ্দি নাইলন কোমর-ফাস অথবা 
নাইলন অবরোধ-দড়ির সঙ্গে আড়াআড়িভাবে ঘষা খায় তবে সেই ঘর্ষণ জনিত 
তাপ নাইলন দড়িকে গলিয়ে হীনবল করে দেয় এবং সেক্ষেত্রে দড়ি অনায়ানেই 
ছি“ড়ে যেতে পারে । 

(৬) নিম্নলিখিত কারণে শৈলপৃষ্ঠে সহজ ভঙ্গিমায় দীড়াবার উপযুক্ত জায়গা 
থেকেও আচমক। টানে দ্বিতীয় সদ্য বিচ্যুত হুতে পারে, অথবা মোচড় খেয়ে 
উল্টে (পা উপর দ্দিকে, মাথা নীচের দ্দিকে ) যেতে পারে । 

(কে) উপযুক্ত জায়গা! থেকে অবরোধ না করলে, 

(থ) সঠিক সমন্বয়ের অভাব ঘটলে, 

(গ) অবহেল। বা অসাবধানতাবশত অবরোধ-দ্বড়ি অবরোধকারীর পায়ে জড়িয়ে 
গেলে । 

(৭) দড়ির ঘর্ধণে হাত অথবা! কবজি পুড়ে যাঁয় বলে পতনরোধকালে দ্বিতীয় 
সন্ত অনেক সময় সঠিকভাবে দড়ি ধরতে অসমর্থ হয় । চামড়ার ল। দস্তানাই 
কেবল এই ঘর্ষণজনিত উত্তীপ থেকে তার হাতকে রক্ষা করতে পাবে । 

(৮) দড়ি-পরিচালক পা পিছলে বা হাত ফসকে অবরোধ করা দড়িতে ঝুলতে 
থাকলে তাকে উদ্ধারের জন্য এগিয়ে যেতে দ্বিতীয় সদস্য অবরোধ করা নোঙর 
থেকে বাধন খুলে নিজেকে মুক্ত করতে অনেক সময় অপারগ হয় | বিশেষ করে 
খাড়। পাহাড়ে দ্বিতীয় সদস্যের উচিত সাথ্ীকে এমন ভাবে অবরোধ করা 
যাতে দুর্ঘটনায় পতিত আরোহীর অবরোধ-দড়ির কোনও রকম অস্থ্বিধ! 
না৷ করেই সে সহজে সেখান থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে । 
অনেক সময় দ্বিতীয় সদণ্য পতন রোধ করনেও পতনের আচমক। টানে দড়ি 
ছিড়ে গিয়ে প্রথম সদশ্তের বিপদ ঘটতে পাবে । শক্তিশালী দড়ি ব্যবহার 
করে দ্বিতীয় সদস্য প্রথম সদন্তের পতন রোধ করলেও প্রথম সদস্যের বিপদ 
ঘটতে পারে । অনেক সময় পতনই বিপদের প্রধান কারণ নয়, আংশিক 
পতনরোধের আচমকা টান, পড়ে যাওয়। সদস্যের শরীরের উপর প্রবলভাবে 
প্রতিহত হয়েও বিপদ ঘটায় । 


0] জেনে রাখা ভাল 


প্রাকৃতিক কারণেই শৈলগাত্রের প্রস্তর ফলক কম বেশি অমন্থণ এবং ধারালো হয় । 
ফলকের গায়ে ঘষা! খেয়ে যাতে ঘড়ির কোনও রকম ক্ষত হতে না পারে সে বিষযষে 
সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখ দরকার | হাতুড়ি বা টুকরো! পাথরের সাহায্যে ফলকের 
ধারালে! অংশগুলিকে ঠুকেঠুকে ভেঙ্গে দিয়ে খানিকটা মহ করলে কিন্বা সুনির্দিষ্ট 
ঘর্ষণস্থলে (ফাস জড়ানোর জায়গাক্স ) রুমাল, স্থৃতিকাপড় বা কাগজের টুকরে 
ভালভাবে জড়িয়ে দিয়েও অবরোধ-ফ [সের দড়িকে সংরক্ষিত রাখ যায় । পাতলা! 
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চামড়া ব৷ প্ল্যাটিকের আবরণ দিয়ে মুড়েও এটিকে অনেকটা! নিরাপদে রাখা সম্ভব | 
অবরোধ-দড়ির মতো! ফণাসের দড়িও শক্তিশালী হওয়া! চাই। এই শক্তিকে 
নিশ্চিত করতে হলে একই দেরধ্যবিশিষ্ট ছুটি বা তিনটি পৃথক পৃথক ফসকে 
একত্রিত করে ব্যবহার করা উচিত। একটি ফাস ছিণ্ড়লে অপর ছুটি বা ছুটি 
ছি'ড়লে অবশিষ্টটি বিপদ থেকে বাচাতে পারবে । এক্ষেত্রে একটি ফাসকে এক বা 
ছুই ভাজ করে ব্যবহার করা অর্থহীন, কারণ, এই ভাজগুলির কোনও একটি ভাজ 
কোনক্রমে ছি'ড়লেই ফাসটি সম্পূর্ণ খুলে গিয়ে ছুর্ঘটনা অবধারিত । একাধিক 
ফাস কাছে না থাকলে একটি পূর্ণ দৈর্ধ্যের ফাসের গায়ে সমপরিমাপ ব্যবধানে এক 
বা ছু'জায়গায় গ্রস্থি এটে ছুটি বা তিনটি সমান সমান কুগুলীতে বিভক্ত করতে 
হবে, দেখলে মনে হবে প্রতিটি কুগুলী যেন এক একটি পৃথক ছোট-দৈর্ঘোর ফাস। 
পৃর্ণশক্তি অর্জনের জন্য ফাসের দৈর্ঘ্য যেন পধাঞ্চ হয়। নোঙ্গর বাধবার বস্তুটিকে 
শুধুমাত্র বেষ্টন করলেই চলবে না, ফাসের বেশ কিছু অংশ যেন অবশ্যই নীচের 
দিকে ঝুনে থাকে, কারণ ছোট্ট দৈঘেঠর ফাস পাশের দ্িক থেকে আস টান 
সামলাতে পারে না। অবরোধ-স্থানটি অবরোধকারার সন্মুখভাগের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ 
হওয়া উচিত। এবপ জায়গার অভাব ঘটলে নীচের চেয়ে সামান্য উপরে উঠে 
যাওয়া উচিত, বিশেষ করে দডি-পরিচাপক ঘখন দ্বিতীয় সদদশ্তকে অবরোধ 
করবে । 


72) যুগল অবরোধক | 7০৮1০ 1১০1555 510. 1951598. 17 012৯০88- 
০] 

নোঙ্গর বাধবার জায়গাটির শক্তি সন্বন্ধে সন্দিহান হলে এক জায়গার পারিবর্তে 
ছু" জায়গায় নোঙ্গর বাধার ব্যবস্থা করা উচিত | একে “যুগল অবরোধক' খলা হয় 
( ৬৩ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য )। নিষ্নটানে স্ট দেহের দৌলনকে সাফল্যের সঙ্গে এডাঁতে 
হলে পৃথক দুই নোঙ্গরে ছুই দফায় নিজেকে আটকে রেখে অবরোধ করাই 
যুক্তিযুক্ত । এই প্রথা ( যুগল-বাধন ) সর্বদাই মেনে চলা উচিত । 

আরোহীদের সঙ্গে যর্দি কোনও ফাস না থাকে বা প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকে 
তবে আরোহুণ-দ্ভির একপ্রান্তে 9০৬/110৩ গ্রন্থি বেধে ফাস বানিয়ে নিয়ে ব্যবহার 
করা উচিত । দির দে্ধা থেকে মাত্র এই কয়েক গজ অংশ বাদ গেলেও 
(দড়ি না কেটে) আরোহণ সম্ভব হয় বটে কিন্তু দড়ি পরিচালণার ক্ষেত্রে কিছুট। 
অন্বিধাও হ্যগ্টি হয়। তবে ফাসের ব্যবহারই দড়ি-পরিচালকের পক্ষে সহজতর 
এবং দ্রুততর হয় । 

আরোহীর অবস্থানের উপর অবরোধ পদ্ধতি অনেকাংশেই নির্ভরশীল ; আবার ডি, 
ফাস, আংটা ইত্যাদি কতটা আরোহীর কাছে আছে তার উপরেও অবরোধ 
পদ্ধতি অনেকখানি নির্ভর করে। কখনও ফাসের অভাবে সরাসরি কোমরবদ্ধের 
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সঙ্গে যুক্ত আংটার সাথে নোঙ্গর কর! অবরোধ দভিটিকে আটকে দেওয়ার 
প্রয়োজন হয়, আবার কখনও বা অবরোধ ফাসের (এক বা একাধিক ) সঙ্গে 
কোমর-বন্ধটির সংযুক্তি ঘটিয়ে অবরোধকারীকে পৃথক ভাবে নোঙ্গর করার পদ্ধতি 
অনুসরণ করতে হয় । বলা বানুল্য এই সংযুক্তিগুলি উপুক্ত গ্রস্থির সাহায্েই করতে 
হবে। কোনও একটি দিক থেকে টান আসার সম্ভাবন। থাকলে অবরোধ-দডিটিকে 
একটি মাত্র স্কানে নোঙর করাই যথেষ্ট হতে পারে,__কিন্ত আরোহণ সাধারণত 
একই সরল রেখায় হয় না৷ বলেই, টান একদিক থেকে না এসে বিভন্ন দ্বিক থেকে 
আসার সম্ভাবনা এভানো যায় না। বস্তুত এই বিতিন্ন দিক থেকে আসা টানসমৃহ 
প্রতিরোধের জন্যই একাধিক নোঙ্গর ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় । 
এই সব কারণেই দলনেতা যখন ধাবনরত-অবরোধক ব্যবহার করে তখনও দ্বিতীয় 
আরোহীকে যুগল অবরোধক ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়__-কেনন দ্লনেত। 
কোনও কারণে স্থানচ্াুত হলে এই পতনের প্রভাবে দ্বিতীয় ব্যক্তি উদ্ধটানের 
মুখে পডবে এবং স্থানচ্যুত হুবে, ফলে সেই মুহুর্তে দলের ছুজন সদশ্যই ধাঁবনরত- 
অবরোধকের উপর নির্ভরশীল হয়ে পডবে । শৈল ফাটলে কৃত্রিম ন্ুডি আটকে 
যুগল অবরোধ পদ্ধতি প্রয়োগ করাট? একটি প্রচলিত পদ্ধতি ৷ 
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প্রাকৃতিক পরিবঙনে ফাটলে অত্যন্ত আটোভাবে আটকে থাক? পাথর ত্তত্র- 
অবরোধকের পক্ষে উপযুক্ত নোঙ্গর । ফাটলের তারতম্য অন্তসাবে রুত্রিম নুডি, 
গ্রন্থি এবং কাঠের বা প্ল্যাম্াটকের কীলকও এই উদ্দেশ্টে সাফলোর সঙ্গে ব্যবহৃত 
হয়। প্রধান আরোহণ দভির বদলে শুধুমাত্র ফাসের এক প্রান্ত শৈলগাত্রের সংকীর্ণ 
ছিদ্রপথে ঢুকিয়ে দিয়ে প্রাকৃতিক ব৷ কৃত্রিম নোঙ্গরটিকে বেষ্টন করে এনে তার অপর 
প্রান্তের সঙ্কে আংটা দিয়ে সংযুক্ত করে দিতে হবে। আরোহী এবার ওই আংটাটিকে 
তার কোমর-বন্ধের পশ্চাৎভাগের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেবে, অথবা উল্লিখিত 
আংটাটি মে তার কোমর-বদ্ধের আংটার সঙ্গেও যুক্ত করে নিতে পারে। 
লর্বাপেক্ষ। শক্তিশালী 'জ্ু” আংটাই এক্ষেত্রে ব্যবহার কর] বাঞ্চনীয় । যে কোনও 
দ্িক থেকে আসা টান সহ করতে সক্ষম বলে এই ব্যবস্থাটি বেশ জনপ্রিয় । 


0 জুত্রঅবরোধক কোথায় কোথাক্স ব্যবহৃত হয় 

0১) ফাটলে অত্যন্ত জীটোসাবে আটকে থাক। পাথরে [07০০] 5০৮১৩] 
নৈসগিক কারণে নানা আরুতির পাথর স্থানভ্রষ্ট হয়ে ফাটলে বা চিমনিতে অত্যন্ত 
আটোভাবে আটকে যায় । ফাটল বা চিমনির আয়তন অঙ্সারে সেই সব শিলাখণ্ড 
নানা আকারের হতে পারে । ব্যবহার করার আগে পর্দা সাবধানে এবং হ্যতে 
সেগুলি পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়! প্রয়োজন যাতে কোনও অবস্থাতেই অবস্থানস্থল 
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থেকে স্থানচ্যুত হওয়া তে! দূরের কথ! আরোহীর স্পর্শে বা টাদে তা যেন এতটুকু 
না নড়ে । কখনও কখনও বিরাট বিরাট শিলাখণ্ড পরম্পরের সংযোগস্থলে নানা 
আকারের ফাক স্থত্টি করে একে অপরের গায়ে ঠেস দিয়ে নানা! ভঙ্গিতে অবস্থান 
করে। কখনও বা আবার বিশাল বিশাল শিলাখগুগুলিকে শৈলপৃষ্ঠের গায়ে ঠেন 
দিয়ে আটোভাবে আটকে থাকতেও দেখ যায় । 


(২) দ্বঢ় এবং খাড়া দণ্ডায়মান শৈলস্ফীতিতে 
শৈলগাত্রে মাঝে মাঝে একটু বড আকারের দৃঢ এবং খাড়া দণ্ডায়মান শৈলম্ফীতি 
দৃষ্টিগোচর হয় | এগুলি ব্যবস্থার করলে অবরোধক সাধাব্রণত সম্পূণ নিরাপদ থাকে, 
তবে-- 

(ক) এর ধারণ ক্ষমতা ভালভাবে যাচাই করে দেখা উচিত । 

(খ) এর শীর্ষদেশে ফাস পরানো বা ফশাসটিকে কখনই দৃঢ়ভাবে আটকানো! উচিত 
নয়। বাইরের দিকে প্রসারিত শিলা এবং শৈলপ্রাচীরের মধ্যবর্তা ফাক 
বরাবর বেশ কিছু গভীরে ফাস আটকানো! উচিত। ফাস, ফাকের 
যথাসম্তব নীচের দিকে থাকলে শৈলম্ফীতির মাথা টপকে সেটির খুলে 
আসার সম্ভাবনা কম থাকে বা নিম্নটানে উপর থেকে নীচের দিকে হঠাৎ 
হডকে গিয়ে প্রবল ঘর্ষণে সেটি ছি'ডে যাবারও ভয় থাকে না। 


€৩) ছু'চাল এবং ধারালে! পাথরের খোটায় [ ৪০115:৭ ] 

অবরোধক হিসাবে ব্যবহার করার আগে ধারালো বা অমহ্ণ এই সব খোটাঁর 
€ শৈলগাত্রের মাঝারি ধরনের স্ফীত অংশ) প্রতি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন কর! 
উচিত। কারণ, আরোহণ-দ্রডি বা অবরোধ-ফাস পাথরের খোটার ধারালে। পাশে 
ঘষ! থেয়ে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে দুর্ঘটন। ঘটতে পারে । 


(৪) পাথরের ছোট খোটায় 9285৩ ] 
এই ধরনের খোঁটা সাধারণত অমস্থণ হয় বলে এগুলিতে ঘষা! খেলে দড়ি বা ফাসের 
ক্ষতি হুবার বা ছিড়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে । 


€৫) শৈলগাত্রের গণাটে [ [8০ ] 

শৈলগাত্রের কঠিন গণশট সাধারণত গোলাকার হয়, কিন্তু এর পিছন দিকে 

পর্যাপ্ত ফাক অবশ্বই থাক! চাই, নইলে-_- 

(ক) নিয়াভিমুখী টানে অপরিসর ফাকে দড়ি বা ফাস আটকে গিয়ে গতি স্তব্ধ হয়ে 
যেতে পারে । 

(খ) অপরিসর ফাকের ছুপাশে প্রবল ঘর্ষণের ফলে দড়ির বা ফাসের মারাত্মক ক্ষতি 


হতে পারে । 
১৬২ 0) শলারোহণ 
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€গ) নিয়াতিমুখী টানে দড়ি বা ফান এই লব গাঁটের মাথা টপকে খুলে বেরিয়ে 
আনতেও পারে । 


40] অবরোধকে ফিতের ফাস 


সাধারণ সুতো, শক্তিশালী শণ স্থতো৷ অথব। নাইলন সুতে। দিয়ে ঘনভাবে বোন 
ফিতের সাহায্যে এই ফাস তৈরী হয় । এর মধ্যে নাইলন ফিতের ফাসই সর্বাপেক্ষা 
শক্তিশালী । গোঁজে ব্যবহারের পক্ষে এই ফাপসই জনপ্রিয় । ফিতের ফাস গৌজে 
পরাতে বা! গৌজ থেকে খুলে নিতে সময় ও শক্তির কোনও রকম অপচয় হয় না, 





এবং আরোহীর পতন ঘটলে এরর কোমলতা ও স্থিতিস্থাপকত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও 
গ্রহণ করতে পারে । অধিকন্ত আংটাকে ফাসটি লেপটে ধরে থাকে বলে আংটার 
মধ্য দ্বিয়ে অবাধে দড়ি চলাচলের স্থব্ধি৷ হয়। প্রয়োজন অন্ুযাক্সী ব্যবহারের 
জন্য প্রত্যেক আরোহীর উচিত আট-দশটি করে ফিতের ফাস সঙ্গে রাখা । 
একমাত্র ৬/৪65 70001 ব্যবহার কবেই এই ফান বানানো হয় । ফিতের ফাসের 
বকমারি ব্যবহার এখানে আলোচিত হল। 

'€১) বড়, দৃঢ় এবং খাড়া দণ্ডায়মান শৈল-খোটার উপর দিয়ে এটি গলিয়ে দেওয়া 
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যায়। ফিতের ফাসের চেটালে। বুনন দড়ির ফানের চেয়ে অনেক ভালভাবেই 
শৈল-খোটার গায়ে লেপটে ঞটে থাকে । সে কারণে ফিতের ফশসের হুড়কে 
যাওয়ার সম্ভাবন! খুবই কম থাকে । অনেক সময় ফাসটি খোটার গায়ে জড়িয়ে' 
আরোহী তার নীচে থেকে দডি চালনা করতে পারে এবং প্রয়োজনে নিজের 
গতিপথও পরিবত্তন করতে পারে । 

(২) প্রয়োজনে একই শৈলপৃষ্ঠে পাশাপাশি ছুটি ছিদ্রপথের মধ্য দিয়ে গলিয়ে নিয়ে 
এই ফিতে ব্যবহার করা যায় । 

(৩১ ফাটলে অত্যন্ত আটোভাবে আটকে থাকা পাথর এই ফিতে দিয়ে জড়িয়ে 
বাধা যায় । 

(৪) প্র্যাস্টিকের ব। আাস্কাঠের কীলকে এই ফিতে জডিযে ব্যবহার করা যায়, 
অথবা কীলকে ঘযর্দি কোনও ধাতব-বেড ( “রিং” ) লাগানো থাকে তবে সেই 
বেডের মধ্য দিয়ে ফিতে পরিয়েও বাবহার কর] সহজ । 


(৫) ইম্পাতের গৌজের ছিত্র দিয়েও এটি গলিয়ে নেওয়। যায় । এমনকি যাব 
পিছন দিকে খাজ বা টোল নেই শিলার এমন সব ঘাড় সদৃশ প্রক্ষিপ্ত মস্থণ' 
অংশেও এটি লাগানো যায় । 

(৬) গ্রানাইট শিলার ক্ষেত্রে তো! বটেই, ফিতের বয়ন-বিন্তাসের মধ্যে অন্যান্য 
শিলার শক্ত কণিকাসমৃহও খোচা খেয়ে এটে বসে যায় । গোলাকার দ্র 
ফশাসের ক্ষেত্রে শৈলগাত্রের অমস্ণতা! তেমন 'কোনও সাহায্য করে না, ফলে 
ফাস খুলে আসার সম্ভাবনা বুদ্ধি পায়, নিরাপত্তাও ক্ষতিগ্রস্থ হয় । 


0 দড়ির কাস 

সাধারণ স্থতো ব! নাইলন স্তো দিয়ে গোলাৰারভাবে পাকানো দড়ির সাহায্যে 

এই ফাস তৈরী করা হয়। নাইলন ফিতের ফাস সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী 

হলেও কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দড়ির ফাঁসের ব্যবহার খুব বেশি । দড়ির 
ফণাসের রকমারি ব্যবহার এবং সুবিধা অন্থবিধা এখানে আলোচিত হল। 

(১) দড়ির ফখাসের ভারবহন ক্ষমত। ফিতের ফশাসের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম এবং 
গৌঁজে ব্যবহারের পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্ত নয়। 

(২) গোলাকার দড়ির ফান নোঙ্গবরের গায়ে লেপটে এ“টে থাকতে পারে না। 
সে কারণে টানের তারতম্য অনুসারে নোঙ্গরের গায়ে ঘষা! থেয়ে থেয়ে এই 
ফাস ওঠা-নাম! করে এবং অনেক সময় নোঙ্গরের মাথা টপকে খুলে বেরিয়ে 
এনে অথবা ঘর্ণজনিত কারণে ছি'ড়ে গিয়ে ছুর্ঘটন৷ ঘটাতে পারে । 

(৩) প্রধান দড়ির ব্যবহার বাদ দিলে অবরোহণে এবং বরফ-ফাটলে উদ্ধারকার্ষে 
আবোহী এবং শিলা বা বরফ-স্তরের মধ্যে এই ফাসই যোগন্থত্রের ভূমিকা 
গ্রহণ করে । পরিমাপমতো দড়ির ুই প্রান্ত একত্রিত করে [99010 1:1517517 
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1019) গ্রস্থি এটে বানানো ফশাসকে খাড়া ও দুরারোহ আরোহণ-অবরোহণে বা 
বরফ-ফাটলে উদ্ধারকার্ধে 07051 গ্রশ্থি হিসাবে ব্যবহার করার উপযোগিতা 
অনন্বীকার্ধ | 

€৪) ধাবনরত অবরোধকে ব্যবহার করার ফাস যেন যথেষ্ট মোটা দড়ির (১৯ ইঞ্চি 
বা ১ ইঞ্চি, বেড়ের) হয় এবং দড়িটির ছিড়বার শক্তিসীমাও নৃনপক্ষে 
৪৪০০ পাউগ্ড হওয়া উচিত। কিছুটা ভারী হলেও এগুলিই অপেক্ষাকৃত 
অধিক নিরাপদ । অন্যান্ত কাজে বাবহারের জন্য হালকা দড়ির মাত-আটটি 
ফস সর্বদাই সাথে রাখা উচিত যেগুলির বেড় হবে ৫৮ ইঞ্চি বা ৫ইঞ্চি 
এবং ছিণ্ডবার শক্তিসীন! যথাক্রমে ২০০০ পাউগ্ড বা ১০০০ পাউণ্ড। দড়ির 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে লাফাতে লাফাতে অবরোহণ করার সময় এই 
ফাস বিশেষ উপযোগী, এমনকি ছোটখাট অবরোধকের বেলাতেও | কোনও 
কোনও সময় ৫” ইঞ্চি বেড়ের সরু দডির ফণ্স ব্যবহার করে বান্ধিত ফল 
লাভ করলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটির ব্যবহীবর বিপজ্জনক হতে পারে। 
অনুন্যপায় হয়েই কেবল (মোট দড়ির ফান, ফিতের ফাস বা তারের ফস ন। 
থাকলে এবং ছিদ্রপথ বা ফাটল খুব সরু হলে ) এই সরু ফণাস ব্যবহার করা 
যেতে পারে । 

(৫) স্থতোর দির ছুই প্রান্তের ১৮- ১২ইঞ্চি পরিমিত অংশকে সরু এবং শক্ত 
শ্ুতো দিয়ে বেশ মজবুত করে বীধাই করতে হবে যাতে দির পাক খুলে গিয়ে 
ফশাস শক্তিহী'ন হয়ে না পড়তে পারে । নাইলন দড়ির প্রাস্তদ্বয়কে অশ্রিশিখায় 
গলিয়ে কোমল করে নিয়ে এর আশগুলির সংযুক্তি সাধন করা যায়। 
কোমল অবস্থায় দড়ির প্রাস্তছয়কে ক্রমশ সরু কর] উচিত, তবেই সরু 
ফাটলের ফাকে সহজেই 'এটি ঢোকানে। যাবে । 

(৬) গ্রন্থি বেধে তৈরী কর] ফাস অপেক্ষা তিন বা ততোধিক স্থতোকে একত্রিত 
করে বেশ ভালভাবে পাকানো দড়ির ফাস অধিক শক্তিশালী হলেও এটি 
নিয়স্্র করতে অস্রবিধাও আছে, কারণ এই দড়ির পাকিয়ে যাওয়ার 
প্রবণতা থাকে । 


2 তারের ফাস 


নাইলন দড়ি অপেক্ষা টানটানভাবে প্রসারিত ইম্পাতের তারের দড়ি অনেক বেশি 
শক্তিশালী এবং কেটে বা ছিড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও এর কম থাকে । মোটামুটি- 
ভাবে বলা যায় ৮ ইঞ্চি বেড়ের তারের দড়ির ছি*ড়বার শক্ভিসীমা! ১৯ ইঞ্চি 
বেড়ে নাইলন দড়ির ছিড়বার শক্তিসীমার সমান, এমনকি খানিকট। বেশি । 
তৎপত্বেও এর প্রসারণ ক্ষমতা অতি তুচ্ছ । ফলে, এটি ভারী বোঝার টান বা প্রচণ্ড 
ধাক্কা সামলে নেবার যোগ্য হতে পারে না। ছুই বা ততোধিক তারকে একব্রিত 


কুক্রিম আরোছণ 2 ১৬৫ 


করে বেশ ভালভাবে পাকিয়ে তৈরী করা ফাস অপেক্ষা একটি ক্ষুদ্র ধাতব্‌ খণ্ড 
দিয়ে তারের দড়ির ছুই প্রান্ত এক সঙ্গে জোড়া দিয়ে তৈরী ফাস অনেক বেশি 
শক্তিশালী ৷ নিধুতভাবে ফণাসটি গঠন করতে পারলে এবং সঠিকভাবে সেটিকে 
ব্যবহার করতে পারলে স্পষ্টই উপলব্ধি কর! যায় যে ২৮ইঞ্চির বেশি বেড়ের 
তারের ফাস ছোট নোঙ্গরে অবরোধ করার কাজে নিরাপত্তার নিশ্চয়ত৷ বাড়াতে 
সক্ষম, যা কেবলমাত্র “এক নশ্বর” নাইলন দড়ির পক্ষেই সম্ভব, অবশ্য তারের ওজন 
এবং তুলনামূলক অনমনীয়তাজনিত সমস্যা এক্ষেত্রে আরোহীকে ভোগ করতেই 
হবে। যাই হোক, কুত্রিম নুড়ির সঙ্গে তারের সমন্য় সাধন করে ফশাসের উৎকর্ষ 
লক্ষণীয়ভাবে বাড়ানো সম্ভব, কারণ মে অবস্থায় নুড়িটিকে নিপুণভাবে কাজে 
লাগানো সহজতর হয় । তারের ফাস ব্যবহার করার আগে সেটির স্থায়ী শক্তিসীমা 
সম্বন্ধে সর্বদা নিশ্চিত হওয়া উচিত, যা বনুক্ষেত্রেই অবিশ্বান্ততাবে উপেক্ষিত হয় । 
অন্যপক্ষে অনেক আরোহী আবার এর শক্তিকে আদৌ আমল দেয় না, তাদের 
ধারণা এটি গুরুভার বলে বহনে অস্থবিধা, পলক এবং মারাত্মক বিপজ্জনক, বলা 
বাহুল্য এই ধারণা সঠিক নয় । 


0) অবরোধ করার অবস্থানস্ছল নির্বাচন 


(১) অবরোধ করার সঠিক জায়গা নির্বাচন এক কঠিন কাজ। অবরোধ করার 
জায়গার সঙ্গে নিজেকে ঠিক ঠিক মানিয়ে নেওয়া! দরকার । যতদূর সম্ভব 
আরামদ্বায়ক অবস্থানস্থপই বাঞ্চনীয়, কারণ ওই একই জায়গায় দীঘ” সময় 
অতিবাহিত করার প্রয়োজন হতে পারে । 

(২) উপর থেকে পাথর পড়বে না, এমন অবস্থানস্থলই নির্বাচনে অগ্রাধিকার 
পাবে। 

(৩) অবরোধ করার সময় পড়ে যাওয়! সঙ্গীদের টানে অবরোধকারীও যাতে পড়ে 
যেতে না পারে সে জন্য চাই দৃঢ় এবং নিরাপদ অবস্থানস্থল। কারণ 
অবরোধকারীর নিরাপত্তার উপরই সঙ্গীদের নিরাপত্তাও সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল | 
স্থানচ্যুত হলে অবরোধকারীর শরীরের অবস্থান পরিবতিত হতে পারে ( মাথা 
নীচে, পা উপরে ), এইভাবে কিছুক্ষণ ঝুলে থাক খুবই বিপজ্জনক । 

(৪) কোপাকুণিভাবে নয়, -লম্বভাবে অবরোধ করা উচিত; নইলে সামন্ত 
হড়কালেও কোণাকুণিভাবে ছিটকে এসে শৈলগাত্রের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে 
প্রথম ব্যক্তির আঘাত গুরুতর হতে পারে । 

(£) সঙ্গীরা যখন সোজাম্ৃজি নামৰে বা উঠবে তখন অবস্থানস্থল এমনই হওয়! 
উচিত যেখান থেকে অবরোধ করার সময় অবরোধকারী সারাক্ষণই তাদেনু্‌ 
উপর দৃষ্টি রাখতে সক্ষম হুবে। 
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(৬) বিশেষ বিপাকে না পড়লে অবন্লোধ করার পক্ষে বেমানান জায়গা নির্বাচন 
করা বোকামি হবে । 


(৭) খাভ। পর্বতগাত্র থেকে প্রথম ব্যক্তির যদি পতন ঘটে, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি 
কর্তৃক লেই পতন রোধ কর] যদি সম্ভব হয়, তবে অলহায় অবস্থায় লম্ঘভাবে 
দ্বোছুল্যমান প্রথম ব্যক্তিকে কোনও প্রকার সাহায্য কর! দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষে 
কী সম্ভব? হা, অবশ্যই সম্ভব 1 কিন্তু মনে রাখতে হবে, বিশেষ প্রয়োজন 
ছাডা (গতিরোধ করার দ্রভিটিকে একটু টিলে দিলে খাডা পর্বতগাত্রে দীভানোর 
মতো! কোনও নিরাপদ জায়গা! যদ্দি পাওযা যায় তবে তা অবশ্যই করণীয় ) 
প্রথম ব্যক্তিকে অবরোধ করা দভিটি টিলে দেওয়া চলবে না, এবং 
দভিটিকে পূর্বেকার মতো টানটান রেখেই তা৷ থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজেকে 
মুক্ত করে নিতে পারে । তারপর নিজের কোমর বন্ধনের সঙ্গে পুনরায় 
ওই অবরোধ করা দডিটি (যাতে প্রথম ধ্যক্তি ঝুলে আছে ) আংট! দিয়ে 
সংযুক্ত করে নিয়ে সে নিরাপছে প্রথম ব্যক্তির কাছে নেমে গিষে তাকে 
বিপদ্দমুক্ত করতে পারে । কিন্তু অবরোধ কর] দ্ডিকে এমন কোনও জায়গায় 
বা এমন কিছুতে বেধে রেখে নামতে হবে যার অবশ্টই প্রথম এবং দ্বিতীয় 
ব্যক্তির ভার বহনের ক্ষমতা আছে । কারণ, তখন কিন্তু ু'জনের জীবনই 
ওই একই দভিতে আবদ্ধ । 


7) আরোহণ সংকেত 


নিরাপত্তার জন্ত আরোহী এবং অবরোধকারীর মধ্যে ফলপ্রস্থ যোগাযোগ অবশ্যই 
থাক চাই । বছরের পর বছর ধরে আরোহীর! বিভিন্ন শব্দে (বা শব্গুচ্ছের ) 
মাধ্যমে সাধারণভাবে স্বীরূত কয়েকটি দভি-সংকেত প্রচলিত করতে পেরেছে । 
ফলে এমনকি জোরাল হাওয়ার দ্বারা বিকৃত সংকেত-শবও নিভু লভাবে 
অনুবাদ, অন্ধাবন এবং অনুসরণ করা যায় । এই সব সংকেত ভালভাবে শিখে 
নেওয়ার পর এগুদলকে অবশ্যই ঠিকঠিকভাবে, পরিষ্কারভাবে এবং পর্যাঞ্চ 
জোরালভাবে উচ্চারণ করতে হবে, তবেই বিষয়টি স্পট শোনা যাবে । ঝডে। 
আবহাওয়ায় অথবা আরোহী দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে তারম্বরে চিৎকার করে 
সংকেত-শব্দ বলার বা প্রতিবান্র সংক্ষিঞ্কতর অগ্রগমন অব্যাহত রাখার নির্দেশও 
আসতে পারে । জনাকীর্ণ অনুশীলন কেন্দ্রে বিভ্রান্তি এভানোর জন্য অবরোধকারী 
এবং আবোহীর উচিত নিজ নিজ নাম ব্যবহার করা, অপর ব্যক্তির প্রতিধ্বনিত 
সংকেত মাধ্যমে ভুল বোঝাবুঝিকে এভাবেই এডানে। যায় । 
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সংকেত-্শব্ব 


অবরোধকারী 
(ক) 


আরোহী 


(খ) “অবরোধক প্রস্তত? 


(গ) “উঠছি” 
(ঘ) €ও$, 
(ড) “ঢিলে? 
(চ) টিলে দেও । 
মৌখিক উত্তরের 
প্রয়োজন নেই । 
(ছ) পড়ি ওঠাণ্ 


(জ) দড়ি উঠিয়ে নেও । 
মৌখিক উত্তরের 
প্রয়োজন নেই । 


(ঝ) 'অবরোধক নিক্ষিয় কর? 


(ঞ) 'অবরোধক নিক্ষিয়? 
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অবরোধক প্রস্তত কি”? 


সংকেত-শব্দের প্রকৃত অর্থ 
আমি যেতে চাই । এখনও 
কি তুমি প্রস্তত হওনি ? 

সবই ঠিকঠাক; অবরোধক 
তৈরী । 

আমি উঠে আসছি বা আমি 
কি উঠতে পাবি? 


উঠে এস বা তুমি উঠতে 
পার । 


দডি কিছুটা! টিলে না দিলে 
এগুতে পারছি না । 


দড়ির মংশত টিলে আছে। 
ঝুলে থাকা সব টিলে অংশটাই 
উঠিয়ে নেও । 


এখন আমি একটি নিরাপদ 
অবস্থানস্থলে আছি এবং 


আমার আর অবরোধকের 
প্রয়োজন নেই । 
প্রতিধবনিই তা নিশ্চিত করে । 
এভাবে ভূল বোঝাবুঝি 
এডানো যায় । 


জরুরী সংকেভ-শব্দ 


অবরোধকারী আরোহী সংকেত-শবের প্রকৃত অর্থ 
(ক) “টেনে রাখ, দড়ি শক্ত করে টেনে ধরে 
থাক । 


(খ) অবরে।ধকারী গতিরোধক- 
অবশস্থানস্থল এবং অবরোধ- 
পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং 
দড়ি শক্ত করে টেনে ধরে 
থাকে । 


(গ) “পড়ে যাচ্ছি” আমার গতিরোধ কর, আমি 
পড়ে যাচ্ছি। 
(ঘ) পতন আটকাতে 
অবরোধকারা 
গতরোধক- 
অবস্থানস্বল এবং 
অবরোধ-পদ্ধাতি 
বাবহার করে। 


পাথর, “পাথর+ পাথরু পড়ার ব্যাপারে দতক 

করতে এই মংকেতটি সেই 

অঞ্চলের সকল আরোহীদের 

দ্বারা অবশ্যই প্রতিধ্বনিত হুবে। 

এ সবই মৌখিক সংকেত । কখনও কখনও আবাপ আগে থেকেই এক “সেট” নির্বাক 

ংকেতের বন্দোবস্ত করার প্রয়োজন হয় এবং তা করা হয় দড়িতে টানের 

মাধ্যমে | অবশ্য অদ্যাবধি এমন কোনও সর্বজনগ্রাহা “সেট? বিদ্যমান নেই মা 

ঘটনাস্থলে আরোহীরা সাধারণভাবে অন্গশীলন করতে পাবে। এ ব্যাপারে 
পাবল্পরিক বোঝাপড়। স্বভাবতই জরুরী | 


() বোঝা টেনে উপরে তোলার নিয়ম 


দ্বীর্ঘ কৃত্রিম মারোহণে দলকে অবশ্যই অনেক রকম আরোহুণ-সরঞ্তাম বহন করতে 
হয়, এ ছাড়া বেশ কয়েক কিলোগ্রাম খাছ্য, উন্মুক্ত আকাশতলে রাত কাটানোর 
সাজসরভ্াম এমনকি জবলও । তাই সেই সময় ভারি বোঝা! পিঠে চাপিয়ে দুঃসাধ্য 
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ও ছুরারোহ শৈলে আরোহণ অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। স্থৃতরাং সাজসরঞ্াম 
পরিবহণের জন্য উপায় অবশ্যই উদ্ভাবন করতে হবে। আগেকার দিনে “বিশাল 
দেওয়াল” আরোহণকারীব। হয় একে অপরকে হাতে হাতে বোঝ! বাড়িয়ে দিয়ে 


) 


। 










পা আত 


র্‌ 
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উপরে চালান করতো নতুবা বোঝায় 7৮511 গ্রন্থি বেধে নিজ নিজ কোমর-ফখাসের 
সঙ্গে ঝুলিয়ে নিয়ে আরোহণ করতো । 


১৭০ এ শৈলারোহণ 


১৯৬০ সালের গোড়ার দিকে ছুরারোহু এবং দীর্ঘ আরোহণে বোঝাকে টেনে 
হেঁচড়ে উপরে তোলার জন্য নিয়লিখিত কৌশল উদ্ভাবিত হয়। এই কৌশলে 
দলটি ছুটি ঘড়ির সাহায্য নিয়ে আরোহুণ করে, আরোহণ-দড়ি এবং আলাদা 
একটি টানার দড়ি যেটি বোঝাকে টেনে উপরে তোলার জন্য ব্যবহৃত হয়, এ ছাড়া 
প্রত্যেক আরোহী একজোডা করে জুমারও বহন করে। আরোহণ-দড়িকে 
নোঙ্গর করার পর দ্বিতীয় ব্যক্তি আরোহণ করতে এবং থাক শুন্য করতে পারে, 
নেতা নোঙ্গরের সঙ্গে একটি জুমারকে মাথা! নীচের দিক করে সংযোজন করে 
এবং তার লোহালকড়ের মাল! দিয়ে তাতে ভাব চাপায় । ওই একই নোঙরে 
জুমারের উপরে সে একটি পুপিও লাগায়, এবং টেনে তোলার দড়ির সমস্ত আলগা 
অংশই উপরে উঠিয়ে নিয়ে এই দুয়ের মধ্যে সন্গিবেশিত করে। ফিতের সিড়ি 
সংযোজিত দ্বিতীয় জুমারটি মাথা উপর দিক করে টেনে তোলার দড়িকে এ+টে- 
ধরে রাখে । বোঝা উত্তোলন করতে হলে টেনে তোলার দড়িতে আটকানো 
জুমারকে উপরে তুলে এবং তাতে লাগানে। সি'ড়িটি পা দিয়ে চেপে নেতা 
সহজভাবেই তা করতে পারে। মাথা নীচের দিক কর! জুমারটি দাতালো 
ছিটকিনির ভূমিকা গ্রহণ করে টানের ফাকে হড়কে গিয়ে পুনরায় পূর্বস্থানে 
ফিরে যাওয়া! থেকে বোঝাকে সাফল্যের সঙ্গে বাধা দেয় । শৈলপৃষ্ঠ যদ্দি বেশি. 
ভাঙ্গাচোরা অথবা অবনত কোণের হয় তবে সে সব ক্ষেত্রে এই কৌশলের 
কার্ধকরিতা৷ কমে যায় । শৈলপৃষ্টঠের বহিদিকে প্রক্ষিপ্ত থাকের উপর বোঝাকে 
তুলতে অথবা অন্যান্য বাধা টপকাতে দ্বিতীয় ব্যক্তির সাহাব্য অপরিহার্য হয়ে 
উঠতে পারে । তির্ধক থাকে একটি অতি হালক1 দড়িকে তৃতীয় দড়ি হিসাবে 
সঙ্গে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ, _বোঝাকে আড়াআড়িতাবে এক পাশ থেকে অন্য 
পাশে নামাতে এবং 'বোঝা ও তার অভ্যন্তরস্থ বস্তসমূহকে ক্ষতির হাত থেকে 
বাচাতে এটি ব্যবহৃত হয় । আগেকার কৌশলাদির তুলনায় এই কৌশলের প্রধান 
সুবিধ। হল পায়ের শক্তি এবং শরীরের ভার প্রয়োগ করে কাধোদ্ধার সম্ভব,__ 
বান্কে দুর্বলতর এবং অতি সহজেই শ্রীস্ত করে বোঝাকে টেনে হেঁচড়ে উপরে 
তুলতে বাধ্য হতে হয় না। এ ছাভাও এ থেকে অতিরিক্ত ঘে লাভটি হয় তা হুল 
দ্বিতীয় ব্যক্তি “জুমার+ ব্যবহার করার ফলে কাজটি সহজভাবে সম্পন্ন হতে পারে । 
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পতনের দূরত্বকে কমানোর জন্য ( ঘে দূরত্ব অবরোধকারী এবং দলনেতার মধ্যবর্তী 

দড়ির ছিগুণ হয়) নিয়লিখিত পদ্ধতিসমূহের সহায়তায় দলনেতা প্রয়োজনবোধে 

শৈলগাত্রে ধাবনরত অবরোধক লাগিয়ে সেগুলির সঙ্গে নিজেকে ধারাবাহিকভাবে 

আবদ্ধ রাখে। 
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€১) শৈলগান্ছে সদু়ভাবে গোজ পুঁতে দলনেতা সেই গোঁজে একটি আংটা আটকে 
দেবে এবং তারপর কোমরের দড়িটিকে নীচের দিক থেকে উপরের দিকে 
একটু টেনে নিয়ে সেই আংটায় আটকাবে। তবে গাকে অবশ্তই নজর 
রাখতে হবে যাতে-_ 

(ক) আংটার মধা দিয়ে চলাচলের সময় দডভি যেন পাক খেয়ে না যায়। 

(খ) দি যেন আংটার মধ্য দিয়ে ক্বচ্ছন্দে চলাচল করতে পারে । 

(গ) আংটার দ্বার যেন উপর দ্দিকে এবং শৈলগাজ্র থেকে দূরে থাকে । 

(২) পাথর-ফলকে ফাস আটকে সেই ফাসের সঙ্গে আংটার সাহায্যে দলনেতা 
নিজের দডির সংযুক্তি সাধন করবে । 

(৩) পতন রুখতে সে তার দ্ডিটি পাথরের খোঁটায় বেড দিয়ে আটকাবে। 
যাদও এটিই দ্রুততম কৌশল, কিন্ত এই ব্যবস্থা সুদ নয় । কারণ, ঘর্ষণে 
দভিটি হঠাৎ ছে*ডে যেতে পারে । তবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবশ্যই 
মনে রাখা দরকার-_ 

(ক) আডাআডিভাবে আরোহণ করার সময় কঠিন থাকের ছু" পাশেই ধারনরত 
অববোধক থাক" চাই, যদিও শুরুতেই দ্বিতীয় ব্যক্তির এই অবরে!ধকেব্ 
কোনও প্রয়েজন নেই । উপর থেকে অবরোধ হওয়ার যার স্কবিধা 
আছে, সেই প্রথম ব্যক্তির উচিত নীচে নামার সময় প্রয়োৌজনবোধে 
যথাস্থানে গোজের নিরাপত্তা স্বনিশ্চিত করে নেওয়া । 

(খ) প্রারম্ভিক প্রতিরোধের অঙ্গ হিসাবে অবরে।ধকারীকে অবশ্যই নিজের 
জামার হাতার ভাজ খুলে কবাজ"পর্যন্ত ঢেকে নিতে হবে । অনাবৃত হাতে 
যদি কিছুদূর আরোহণ করতেই হয় তবে তাকে অবশ্যই দস্তানা ব্যবহার 
করতে হবে। 

(গ) তাকে অবশ্ঠই 'আত্ম-অবরোধক? ব্যবহার করতে হবে। 

(ঘ) তাকে অবশ্যই দলনেতার উপর প্রথর দ্রষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে । দলনেতা 
দুটির বাইপে চলে গেলে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে অবশ্যই দড়ির উর্ধগতির উপর 
দ্বিগুণ মনোযোগ দিতে হবে। দির মাধ্যমে দসনেতার গতিবিধি 
উপলান্ধ কর। ছিতাক্স ব্যক্তির পক্ষে অত্যাবশ্যক । 

(ড) দ্বতায় ব্যক্তি যখন দলনেতাকে অবরোধ করতে থাকবে তখন ধাবনরত- 
অবরোধ পদ্ধতি কাজে লাগানে। উচিত | দঁড়িটি আটকাতে এই সর্বোত্তম 
পদ্ধতিটি অবরোধকারীকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রেরণা যোগাবে এবং পড়ে 
যাওয়৷ ব্যক্তিকে আটকাতে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে। প্রয়োজনীয় 
আরোহণে প্রয়োগ করার আগে অনুশীলনের মাধ্যমে এই কৌশল নিখু'ত- 
ভাবে শিখে নেওয়া উচিত, কারণ এ জাতীয় অবরোধক আরোহীকে 
আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করে। 
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2 বিবিধ খুটিনাটি 

(১) সঙ্গীকে অবরোধ করার জন্য দাড়াবার মতো উপযুক্ত জায়গা না পেলে তার' 
কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি দড়ি চেয়ে নিতে হবে। আলগা দেওয়ার 
মতো বাড়তি অংশ দড়িটিতে না থাকলে অর্থাৎ সঙ্গী বাড়তি দড়ি ছাড়তে 
অপারগ হুলে অবশ্ঠই নেমে আসা উচিত। দির অভাবে উপযুক্ত জায়গা 
বাছাই-এর কাজ স্বভীবতই আব নম্ভব হয় না, ফলে সেক্ষেত্রে আরোহণ 
পরিত্যক্ত হয়। 

(২) “শৈলগাত্রের প্রক্ষিপ্ত অংশই অবরোধক হিসাবে সর্বোত্ক্ই এবং নিরাপদ, তবে 
এদের স্থায়িত্ব সর্বদাই নিশ্চিত হতে হবে । যেখানেই সম্ভব হবে, সেখানেই 
এদের ব্যবহার করা উচিত । 

(৩) শৈলপৃষ্ঠ থেকে অবরোধ করা সহজতর, কারণ সেক্ষেত্রে ধরার এবং পা-রাখার 
পধাপ্ত জায়গ। অবলম্বন করে যোগ্য অবস্থানস্থলে অটল থাকা সম্ভব | 

(৪) যে কোনও শ্রেণীর অবরোধকই হোক না কেন, অবরোধ শুর, করার আগে 
প্রথমেই নিজের দাড়াবার উপযুক্ত জায়গ! সংগ্রহ ব৷ প্রস্তুত করতে হবে, এই 
সার কথাটি সর্বদাই সব আরোহীর মনে রাখা! উচিত। 

(৫) সব আরোহীরই উচিত আস্তরিক আগ্রহের সঙ্গে এবং কঠোরভাবে “অবরোধ 
পদ্ধতি অনুশীলন কর1। কারণ, নিরাপদ আরোহণ-অবরোহুণের সঙ্গে এই 
পদ্ধতিটি অঙ্গাঙ্গিতাবে জড়িত । 

(৬) সর্বদাই সাবধানে থাকা উচিত। পতন উপলব্ধি করতে হবে এবং সঙ্গে 
সঙ্গেই তা অবরোধ করতে সচেষ্ট থাকতে হবে । | 


2 আরোহণের সাধারণ পদ্ধতি [ তিন সদস্যের দল ] 


এক নম্বর সাশ্য একটি নিরাপদ অবস্থানস্থলের প্রথম “থাকে” উঠছে, দু নম্বর সমস্ত ' 
( অবরোধকারী ) দড়িটিকে ছাড়ছে । 


এক নম্বর পর্দস্য অবরোধ করছে । 


এক নম্বর সদশ্ দ্রড়িটিকে গুটিয়ে তুলছে যেহেতু ছু" নম্বর সদশ্থ তার কাছে উঠে 
আসছে। 


তিন নগ্বর সন্ত ( অবরোধকাবা ) দড়িটিকে ছাড়ছে । 


ছু” নম্বর সদস্ত এক নম্বর সদস্তের কাছে পৌছেছে এবং অবরোধ করছে। তিন 
নম্বর লদণ্ত তখনও পর্ষস্ত অবরোধকারার ভূমিকায় । 


এক নম্র সদশ্য পরবর্তা অবস্থানস্থলে উঠছে, ছু" নম্বর সদস্য তার দড়িটিকে 
ছাড়ছে । 
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এক নম্বর সদ্য অবরোধ করছে। 


দু" নশ্বর সদস্য তিন নম্বর সদস্যের দড়িটি গুটিয়ে তুলছে যেহেতু তিন নম্বর সদ্য 
তার কাছে উঠে আসছে । 


তিন নম্বর সর্দশ্থ অবরোধ করছে । 
ছু" নম্বর সদস্য এক নশ্বর সদ্দস্তের কাছে উঠে আসছে, ইত্যাদি". 


মধ্যবর্তী সদস্য অবশ্যই দলনেতার দড়িটি দিয়ে সর্বদাই শৈলকে বদ্ধনপূর্বক গতিরোধ 
করবে । 
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ছু" নম্বর সদস্য তার পিছন দিককার দড়িতে অবরোধ হয়ে আছে, অর্থাৎ দলনেতা 
এবং তার মধ্যবতী দড়িতে । 


তিন নম্বর সদস্য একটি নিরাপদ অবস্থানস্থলের প্রথম 'থাকে' নামছে, ছু" 
নম্বর সদন্য কাধ অথবা কোমর অবরোধকের মাধ্যমে দড়িটিকে ছাড়ছে । 


তিন নম্বর সদশ্ত অবরোধ করছে এবং এক নম্বর সদশ্যও অবরোধ করছে । 


ছ' নম্বর সদশ্য তিন নম্বর সর্দস্তের কাছে নেমে আসছে, কাধ অথবা কোমর 
অবরোধকের মাধ্যমে এক নম্বর সদস্য ছু” নম্বর সদস্যকে দড়ি ছাড়ছে । 


ছু" নম্বর সঘস্ত এক নম্বর সদস্তের দড়িতে অবরোধ হয়ে আছে। 
তিন নম্বর সদন্ত পরবর্তী অবস্থানস্থলে নামছে, ছু" নম্বর সদশ্তা তার দড়িটি ছাড়ছে । 
তিন নম্বর সদন্ত অবরোধ করছে। 


ছু" নম্বর সদশ্য এক নম্বর সদস্যের দড়ি গুটিয়ে নিচ্ছে যেহেতু এক নম্বর সদস্ত 
তার কাছে নেমে আসছে। 


এক নম্বর সর্দশ্ত অবরোধ করছে, ইত্যাদি". 


2 দড়ির জাহায্যে অবরোহণ [ /১1955118761 75979511781 ৮০91776 
20৬28 ] 


দড়ির সাহায্যে লাফাতে লাফাতে অবরোহণ আপাতদৃষ্টিতে একটি মজার ব্যাপার । 
অবরোহণের সাধারণ পদ্ধতির চেয়ে (পূর্বে আলোচিত ) এতে শারীরিক ক্লান্তি 
অনেক কম, তাছাড়া সময়ও কম লাগে । কিন্তু স্মরণ কর! যেতে পারে ষে, 
পর্বভারোহুণ ইতিহার্সের স্তর থেকে আজ পর্ধন্ত পৃথিবীর বনু সংখ্যক অভিজ্ঞ 
'পর্বতারোহাঁর অকাল মৃত্যুর জন্য যে কোনও ধরনের আবোহুণের চেয়ে অবরোহুণই 
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বেশি দায়ী । অবরোহণকালে দড়ি ছি'ড়তে পারে, কখনও বা খোটা থেকে অথব! 
োট। সমেত যুগল দড়ি খুলে আসতে পারে, প্ররুতিগত কারণে ফাটলে ঠাসাঠানি- 
ভাবে আটকে থাক পাথর সমেত নিজের বাধন উপড়ে আসতে পারে, আংটা ভেঙ্গে 
বা খুলে যেতেও পারে । আবার কখনও বা গৌোজ (যার ভরসায় অবরোহণ ) 
উপড়ে বা ভেঙ্গে কিন্বা কোমরের পটী ছিডে বা গ্রস্থি খুলে গিয়ে মারাত্মক বিপদ 
ঘটার আশকঙ্কাকেও কোনও মতেই অস্বীকার কর] যায় ন। এ সব ছাড়াও সম্ভাব্য 
সবপ্রকার কৃত্রিম কলাকৌশল যে কোনও সময় বিকল বা! বিফল হতে পারে । 
সবচেয়ে বেশি ভয় সারাদিনের নান! সমস্তা ও একঘেয়েমি জনিত অবসন্নতাকে । 
অবরোহণকালে অযৌক্তিক আত্মবিশ্বাস অমনোযোগী আরোহীর বিপদ ঘটায় । 
লেইজন্য উচ্চতা কম বা! বেশি, শৈলপৃষ্ঠ সহজ, কঠিন অথবা! বিপদসঙ্কুল, যাই হোক 
না কেন অবরোহণ করার সময় বিশেষ সতর্কৃত। অবলম্বন কর। অবশ্টই কর্তব্য । 
নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি গভীর মনোযোগের সঙ্গে উপলব্ধি 
করা উচিত-_- 
€১) উপর থেকে প্রশিক্ষক বা কুশলী বন্ধু কর্তৃক ধরে থাকা নিরাপদ দড়িতে 
নিজেকে বেঁধে প্রথম প্রথম অনুশীলন কর! উচিত, বারবার বন্থবার । এইভাবে 
পুরোপুরি আত্মবিশ্বানী হয়ে উঠার পর থেকেই কেবল নিরাপদ দড়ি ছাড়াই 
অপেক্ষাকৃত কম উচু জায়গা থেকে অবরোহণের চেষ্টা করা উচিত, তার আগে 
কখনই নয়। নিম্নলিখিত অপ্রত্যাশিত এবং অস্বস্তিকর বাধাগুলি যাতে 
বিপাকে ফেলতে ন৷ পারে আগে থেকেই সে ব্যাপারে অবশ্ঠই সাবধান হওয়া 
উচিত-_- 

(ক) প্রাচীন পদ্ধতিতে অবরোহুণ করার ঠময় উরুতে পেঁচানো দড়ি 
অমনোযোগিতায় ব। অসতর্কতায় হাটুর দিকে সরে যেতে পারে । 

(খ) কাধে আটকানো দড়ি যে কোনও সময়ে স্থানচ্যুত হয়ে গলায় ঘর্ধণজনিত 
গভীর ক্ষত হ্ট্টি করতে পারে বা কাধ থেকে পিছলে হাত-বরাবর নীচে 
নেমে এসে ছুর্ঘটনাও ঘটাতে পারে । 

(গ) সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে অবরোহুণ করার সময় সোয়েটার, আনরক্‌ বা অন্ত যে 
কোনও পরিধেয় পৌষাকে আংটা আটকে পথিমধ্যে ঝুলস্ত অবস্থায় ছুড়ির 
গতি একেবারেই স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে । 

€ঘ) ধরে থাক! হাত ছুটি যদি কোনও কারণে একবার দড়ি থেকে ফসকে যায় 
তবে চরম বিপদ্দ অবশ্ঠন্ভাবী । 

(৩) শৈল "দেওয়ালে পা' পেতে (সম্পূর্ণ, অধিকাংশ বা আংশিক অগ্রভাগ, যখন 
যেমন স্থবিধ। ) দেওয়ালের বাইরের দিকে দেহকে দড়ির উপর তির্বকভাবে 
এবং স্থবিধামতো৷ অবস্থাম্ ঝুলিয়ে রেখে একবার ভান পায়ের উপর, একবার 
ব৷ পায়ের উপর পর্ধায়ক্রমে ভর দিয়ে সামান্য লাফাতে লাফাতে এবং 
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( সাধ্যমতো স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রেখে ) দেহকে পিছন দিকে ঠেলতে ঠেলতে 
বা কিঞ্চিৎ কোণাকুণিভাবে সরাতে সরাতে অবরোহণ করলে ক্লাস্তি কম 
হয়। কিন্তু দেহকে বাইরের দিকে বেশি ঝুলিয়ে রাখলে দেহের সমুদয় ভার 
পায়ের বদলে হাতের উপর এসে পড়বে ষা বহন কর] অত্যন্ত ক্লাস্তিকর । 
সেক্ষেত্রে অল্প সময়ের মধ্যেই হাত অবশ হবে, ফসকে যাবে দড়ি, ঘটবে 
হুর্ঘটনা। আবার দেওয়ালের খুব কাছাকাছি থেকে ব1 দ্বেওয়ালের পঙ্গে 
সমান্তরালভাবে নামলে পা! হড়কাবেই, কারণ সে সময় জুতোর অগ্রভাগই 
কেৰল মহুণ দেওয়ালের সংস্পর্শে থাকে এবং দেহের ভারে বাইরের দিকে 
ঠেল। খেয়ে হড়কে যায় । সেক্ষেত্রে ফল হবে মারাত্মক,_ শরীরের সম্মুখ- 
তাগের ' ( দেওয়ালমুখী ) সমুদয় অংশ বিশেষ করে মাথা, মুখ, বুক এবং 
হাটু সজোরে দেওয়ালে গিয়ে আছডে পড়বে, যা অতান্ত বিপজ্জনক । 
(২) অবরোহণ-ক্ষেত্রের উচ্চতার সঙ্গে সামগ্ুন্ত রেখেই অবরোহণ-দড়ির দৈর্ঘ্য 
নিরুপিত হয়, অর্থাৎ দড়ির দৈথঘণ্ নির্ভর করে অবরোহণ-অংশের শীর্ষ 
থেকে পাদদেশ পর্বস্ত দত্তের উপর (একটি অবরোহণ-ঘড়ির দৈঘ সাধারণত 
১৫০ ফুট থেকে ২৫* ফুট পর্বস্ত হতে পারে )। প্রয়োজনবোধে ছুটি দড়িকে 
জুড়ে আরও কিছুট। বাড়িয়ে নিতে হলে 7১1০ 121১116177781) গ্রন্থি 
এ*টে জোড়া দেওয়াটাই সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং যুক্তিযুক্ত । পাথরের 
খোটাকে যদ্দি নোঙ্গর হিসাবে ব্যবহার করতেই হয় তবে খোঁটার ঠিক 
পিছন দিকটায় এই ভারী গ্রস্থিটিকে বিন্যস্ত না করে বরং তার অস্তুত ছুই- 
এক ফুট নীচে গ্রস্থিটিকে যাতে ঝোলানে। যায় সে ব্যাপারে বিশেষভাবে 
সচেতন থাকা উচিত। ফলে দড়ির গতি আটকাবার সম্ভাবা বিপদ আর 
থাকবে না। অবরোহুণ শেষে নীচে থেকে টেনে দড়িটি খুলে নেওয়ার 
সময় সচেতন থাকতে হবে যাতে, গ্রস্থিযুক্ত অংশ ধরেই টানতে পার যায়। 
(৩) দীঘ অবরোহুপকালে চামড়ার দস্তানা ব্যবহার করা বুদ্ধিমানের কাজ । 
শৈলপৃষ্ঠের বহিদিকে প্রক্ষিপ্ত কোনও জায়গা থেকে “অবাধ অবরোহণকালে 
চামড়ার দস্তানাই সম্পূর্ণ উপযোগী এবং নিরাপদ ' মাকড়স। স্বীয় দেহনিঃস্যত 
স্থতোর সাহায্যে সহজ গতিতে যে ভাবে শুন্ে ভেসে ভেসে উপর থেকে নীচে 
নেমে আসে, এই “অবাধ অবরোহুণ তেমনই সহজ এবং সুবিন্তস্ত। পদছয় 
যখনই বহিদ্দিকের প্রক্ষিপ্ত জায়গা! অতিক্রম করবে তঙ্খন সঙ্গে সঙ্গেই কিন্ত 
কঠিন অংশের সম্মুখীন হতেই হবে ; কারণ, কেবলমাত্র পাছুটি ছাড়া দেহের 
অবশিষ্ট অংশের তখনও প্রক্ষিপ্ত জায়গাটি অতিক্রম কত্পতে বাকি । প্রক্ষিপ্ত 
জায়গ৷ থেকে পাছটিকে নীচের দিকের 'অবাধ' অঞ্চলে সরিয়ে নেওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই হাত্ছুটি দড়ি এবং শৈলগাত্রের মাঝে বিপদের ফার্দে আটকাতে 
পারে এবং মাথ। প্রক্ষিপ্ত প্রান্তে সজোরে বাড়ি খেতেও পারে। এ লব 
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বিপদের ঝুকি এড়াতে হলে প্রয়োজনমতো! কিছুটা আলগা দড়ি কাধের 
উপর টেনে রেখে সময়মতো! একটি ছোট্ট সাবধানী ঝাপ দিয়ে প্রতিবদ্ধক- 
অংশের নীচে ঝুলে পড়তেই হৰে। তবে দডিটি প্রতিবদ্ধক-অংশের সঙ্গে 
সামগ্ুস্তপূর্ণভাবে টিলে রেখে প্রক্ষিপ্ত অংশের কানায় বসে শরীবটিকে 
যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করে নিয়ে (বাঘ বা বিড়ালের শিকার ধরার প্রস্ততি মুহুর্তের 
মতে ) সেখান থেকে আলতোভাবে নিজেকে শুন্যে গড়িয়ে দিতে পারলেই 
অনেক সহজে সমন্যাটির সমাধান সম্ভব হবে, তবে সে সময় দড়ি যেন বজ্রমুষ্টিতে 
ধর] থাকে । 

যে নিদিষ্ট নোক্ষরে অবরোহণ-দড়ি বাধা হবে তার উপর বিশেষ মনোযোগ 
দেওয়া উচিত। অন্ত কোনও উপায় না থাকলে কেবলমাত্র শেষ সম্মল 
হিসাবেই তখন ফাটলে ঠাসাঠাসিভাবে আটকে থাকা পাথরকে এ উদ্দেশ্য 
ব্যবহার কর চলে । পাথরের বড় খোঁটাই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উপযুক্ত কিন্ত 
অবরোহীর দেহ-ভারের চাপে দড়ি ঘসা খেতে খেতে নেমে গিয়ে খোটার 
পিছন দিকের নীচেকার ফাটলে শক্তভাবে আটকে যেতে পারে । বিপদের 
এই সম্ভাবনাকে কখনই অবহেল1 করা উচিত নয়, মে কারণে মে সময় 
বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দৃষ্টি রাখ! প্রয়োজন । মনে রাখতে হবে, শেষ 
অবরোহী নীচে নেমে আপার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু দড়ির কাজও শেষ। তখন 
যেন দড়ির এক্প্রান্ত ধরে টানলে পুরে! দডিটি নিমেষেই নীচে চলে আসে। 
দ্রড়িটি ছেড়ে আসা চলবে না, কারণ, দড়ি আরোহার জীবন-সঙ্গী । এহেন 
সঙ্গীকে ফাটলের ফাকে আটকে রেখে সেখান থেকে যাঁতে সাথীহার। হয়ে 
ফিরতে না হয় সেজন্য রুমাল অথবা অতিরিক্ত এবং অপ্রয়োজনীয় কাপড় 
গুজে (নাইলন ছনডা ) পেই ফাটল ভরাট করতে হবে, তবেই এই 
সম্ভাব্য বাধা এড়ানো সম্ভব । এর প্রতিবিধান করতে হলে সর্বোৎকৃষ্ট উপায় 
হল তুলো! বা শণ দড়ির তৈরী সম্ভা অথচ শক্তিশালী মাত্র একটি কোমর- 
ফাসকে বিসর্জন দেওয়। | সে সময় খোটা থেকে আংটা খুলে নিয়ে তান পরি- 
বর্তে সেখানে পরাতে হবে এই ধরনের একটি ফাস, তবে সেটিকে বৃত্তাকারে 
দুই-তিন পাক দিয়ে ছোট এৰং শক্তিশালী করে নিতে হবে। তারপর 
অবঝোহণ-দড়ির একপ্রাস্ত সেই নবনিমিত বৃত্তের মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে টেনে 
যেতে হবে যতক্ষণ না৷ দড়ির উভয় প্রান্ত সমান বা একই বিন্দুতে মিলিত 
হচ্ছে । অবরোহণ শেষে ক্ষতির পরিমাণ সেক্ষেত্রে মাত্র একটি কোমর-ফাস। 
উল্লিখিত বিষক্সগুলি ছাড়াও নিয়লিখিত বিষয়গুলিও প্রত্যেক আরোহীর পক্ষে 
বিশেষ গুরুত্থপূর্ণ । 

(ক) অবক্বোহণ করার সময় প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার সাজসরঞ্জামের ব্যাপারে 

পুঙ্ধান্ুপুত্খভাবে মনোযোগী হওয়া প্রধান কর্তব্য । 
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(খ) নাইলন দড়ি যর্দিও অতি সহজে খুব বেশি রকম ক্ষতিগ্রস্থ হয় না, 
তথাপি অবরোহণ শুরু করার জায়গায় বা তায় উপরিভাগের কোথাও 
কোনও পাথরের খোটায় বা থাজে পুরানো ফাস ঝুলে আছে দেখতে 
পেলে কোনও মতেই তার উপর ভরসা কর। উচিত নয় । বিকল্প স্থরাহ। 
করতে না পেরে পুরানো ফাস ব্যবহার করতে বাধ্য হলে তার সঙ্গে শণ 
দড়ির ফাল যুক্ত করে ধারণ-ক্ষমতা বাড়িয়ে নিয়ে ব্যস্বহার করাই যুক্তিযুক্ত 
এবং নিরাপদ । 

(গে) অন্য আরোহীদের ভ্বারা পূর্বে ব্যবহৃত অর্থাৎ শৈলগাত্রে ছেড়ে আসা মরচে 
পড়া গৌোঁজকেও কখনই বিশ্বাস কর]। উচিত নয়, কারণ যরচে পড়া গজ 
বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নির্ভরযোগ্য নয় । নিরাপত্তার স্বার্থেই সাথে নিয়ে 
বহন কর। নতুন গৌজ শৈলগাত্রে পু'তে ব্যবহার করা উচিত । 

(ঘ) অবরোহণ করার সময় যদ্দিও মাঝারি শক্তিসম্পন্ন (১ ইঞ্চি বেড়ের বা 
» মি মি. ব্যাসের ) দড়ি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যবহার কর। হয়, তথাপি 
এ ব্যাপারে সম্ভব হলে পূর্ণ শক্তিসম্পন্ন ( ১৩ ইঞ্চি বেডের বা! ১১ মি.মি. 
ব্যাসের ) দভির মনোনয়নকেই অগ্রাধিকার দেওয়। উচিত। 

€ড) সর্বাধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে অবরোহণ করার আগে অবরোহীর উচিত 
পূর্ণ শক্তিসম্পন্ন কোমর-ফাসের গ্রস্থি একান্ত মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা 
করে নেওয়া । 

€চ) 'জ্কু-সহ্ছলিত আংটার “দ্বার” সময়মতো পেঁ চয়ে দুঢভাবে বন্ধ করে বদয়ে 
নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে । 

(ছ) পর্বতাদ্দি থেকে উদ্ভিন্ন কোনও অতিরিক্ত অঙ্গের নীচে থেকে সম্ন্তাপূর্ণ 
অবরোহণ ( দড়ির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে লাফাতে লাফাতে ) অনুশীলন 
করা উচিত। উচ্চ ছুরারোহ পাহাড়ে পর্বতারোহীকে প্রায়ই সঙ্ীর্ণ 
শৈলশিরার প্রীস্ত বেয়ে নীচে নামতে হয়। সেই শৈলশিরার প্রাস্তে 
কোনও সমতল জায়গায় যুগল-দড়ি নোঙ্গর করলে অবরোহণ অত্যন্ত কঠিন 
হয়ে পড়ে । সে সময় প্রথমেই দরকাব্র উপর্িভাগের কয়েক ফুট দড়িকে 
(প্রয়োজন মতো ) টিলে রেখে ধীরে ধীরে পিছন দিকে সরে গিয়ে 
শৈলশিরার কিনারায় বসে বা আধা বসা অবস্থায় নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে 
রেখে সেখান থেকে নীচের দিকে শৃন্যে গড়িয়ে পড়া অথবা ঝাপ 
দেঁওয়! ৷ চামড়া বা ক্যান্িস-কাপড়ে তৈরী দস্তানা পরে, অর্থাৎ 
দ্রড়ির তীব্র ঘর্ণ থেকে হাত দুটিকে রক্ষা করে দড়ি, কোমর-ফাস 
এবং আংটা অথবা অবরোহণ-কাটার উপর শরীরের সমুদয় ভার চাপিয়ে 
দিয়ে ধরা দড়ি ধীরে ধীরে আলগা দিতে দিতে নামা সহজ । তবে দড়ি 
যেন কোনও মতেই নিষ্নস্ত্রণের বাইরে চলে না যায়। অথবা শৈলপৃষ্ঠের 
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বহির্দিকে প্রক্ষিপ্ঠপ্রাস্ত থেকে না নেমে খাঁড়া শৈলগাজ্জ বেয়ে (ষত উচুই 
তা হোক না কেন) অবরোহণ করলে হাটু ছুটিকে কিছুটা মুড়ে জোডা 
পায়ে পাথরের দেওয়ালে জোরে ঠেলা! দিয়ে শৈলগাত্র থেকে দূরে পিছন 
দিকে দেহকে সরিয়ে নিয়ে মুষ্টিষদ্ধ দ্রভিটি এমনভাবে আলগা দিয়ে যেতে 
হবে যাতে মাত্র কয়েক সেকেগ্ডের মধ্যে দেহ পুনব্রায় শৈলগাত্র স্পর্শ করার 
আগেই নীচের দিকে কয়েক মিটার নাম যায় । দেহ শৈলগাজে ফিবে 
আসার ১- ই মিটার আগেই বজ্তমুষ্টতে চেপে ধরে দড়ির গতিরোধ 
করতে হবে এবং হাটু ছুটিকে ঈষৎ ভাজ করে এবং দেহকে হালকণ রেখে 
পায়ের পাতা ছুটিকেই কেবল শৈলগাজ্রে আলতোভাবে পেতে দিতে হবে, 
কারণ এক্ষেত্রে হাটু স্থিতিস্থাপকতার কাজ করে । মনে রাখতে হুবে, 
আছড়ে পভা দেহের গতিবেগ যথাসময়ে পায়ের জোড়া পাত দিয়ে না 
আটকে যদি শরীরের অন্য কোনও অঙ্গ দিয়ে আটকানোর চেষ্টা কর] হয় 
তবে দুর্ঘটনা অবশ্যান্তাবী । দেহকে পছন দিকে জোরে ঠেলে দেওয়ার 
এবং শৈলগাত্রে দেহটি পুনরায় ফিরে আসার অবসরে ক্রমশ অবতরণকে 
“দোলকের ন্যায় দোলা পদ্ধতি বলে। এই প্রথার পুনরাবৃত্তি হতেই 
থাকবে যতক্ষণ না তলদেশে পৌছানো যাচ্ছে । তবে সে সময় ধরে থাকা 
দড়িটি সাধামতো এবং স্পরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার । 
€(জ) অবরোহণের অন্ত আরও পদ্ধতি আছে,__যেমন, পুরানো প্রথাব্র কিছুটা 
পরিবর্তন ঘটিয়ে এবং আধুনিক প্রথা । তবে আধুনিক পদ্ধতিই সবাপেক্ষা 
নির্ভরযোগ্য । নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে এই পদ্ধতিটি প্রায় অভ্যাসে 
পরিণত করে নেওয়া যায় | ১৮১ পৃষ্ঠায় কয়েকটি পদ্ধতির বিবরণ দেওয়। 
হল। | 
(ঝ) “শলারোহণ-শিক্ষানবিস' থাকাকালে প্রথম প্রথম অবরোহণের সময় এর 
স্থনির্দিষ্ট নিয়মাবলী শিক্ষার্থীর অবশ্যই মেনে চলা উচিত । শীর্ষদেশ থেকে 
তলদেশে সহজভাবে নামতে উল্লিখিত স্ত্রগুলি তার চলার ভঙ্গিকে স্থযম 
রাখবে এবং তৎপরতা প্রদর্শনে বিশেষভাবে সাহায্া করবে । দড়ির 
গ্রস্থিতে আবদ্ধ হয়ে খাঁড়া শৈলপৃষ্ঠে আরোহুণকালে দলনেতার নেতৃত্্‌ 
বাধ্যতামূলক, আবার অববোহুণকালে কিন্তু ঠিক এর বিপরীত, অর্থাৎ 
দড়ির শেষ প্রান্তের গ্রন্থিতে আবদ্ধ দলনেতা নামবে সবার শেষে । 
অবরোহণকালে শৈলপৃষ্ঠের কোনও সুনির্দিষ্ট নিরাপদ জায়গায় শিক্ষার্থী না 
পৌছানো পর্যস্ত নেতা শিক্ষার্থীর কোমরে বাধা দড়িটি ধরে অতি সাবধানে 
এবং স্ুথরক্ষিতভাবে (শিক্ষার্থীর চলার ছন্দের সঙ্গে তাল রেখে) ধীরে 
ধীরে আলগা দিতে থাকবে । পছন্দমতো নিরাপদ জায়গায় পৌছে 
প্রথমেই শিক্ষার্থী সেখানে গোজ বা কীলক পুতে তাতে, বা ফাটলে 


কুঝ্সিম আরোহণ 0 ১৭৯ 


ঠাসাঠাসিভাবে আটকে থাকা পাথরে, কিম্বা পর্ততার্দি থেকে উত্তি্ 
অতিরিক্ত অঙ্গে অথবা কোনও গাছপালায় বন্ধনপূর্বক নিজের গতিরোধ 
করবে এবং তারপর নেত। নিরাপদ জায়গায় নেমে না আস পর্যস্ত সে 
নিজের কোমরের সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী দডিটিকে আটকে নিয়ে নেতার 
গতির সঙ্গে তাল রেখে ধীরে ধীরে এবং স্থবক্ষিতভাবে তা গোটাতে 
থাকবে । নেতা তার কাছে নেমে এলে সঙ্বীর্ণ শৈলশিরাক্স বন্ধনপূর্বক 
গতিয়োধ করে থাকার ফাসটিকে নিজের কোমর থেকে খুলে ফেলে নেতার 
কোমরে পরিষে দিয়ে সে পুনরায় পরবর্তা নিরাপদ পর্যায়ে অবরোহুণ শুরু 
করবে । এইভাবে পর্যায়ক্রমে একের পর এক পালাবদল চলতে থাকবে 
যতক্ষণ না তারা তলদেশে পৌছাতে পারছে । অবরোহুণের এই পদ্ধতি 
প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের ছুটি অতি আকর্ষণীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ করে তুলবে 
যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
প্রথমত, অবরোহণের সময় পরবর্তাঁ নিরাপদ পর্যায়ে পৌছানোর যথাসম্ভব 
নিভূল অবতরণ পথ অন্থসন্ধান এবং খুজে বার করার সুযোগ শিক্ষার্থীরাই 
পেষে থাকে । 
দ্বিতীয়ত, অবরোহপকালে শিক্ষার্থী ধাবমান অবরোধকই (7২010101085 
69185) কেবল মনোনয়ন এবং ব্যবহার করবে না, প্রকৃত দায়িত্ব পালনের 
জন্য (শেষ আরোহী অথাৎ নেতার নিরাপদ অবরোহণের স্বার্থে) 
নীচেকার স্থবিধামতো এবং নিরাপদ সাময়িক বিরতির এবং পালা বদল্রে 
জায়গাগুলিতে পধায়ক্রমে নামার সময় প্রধান প্রধান অবধরোধক মনোনয়ন 
এবং ব্যবহার করবে । এইভাবে অভিজ্ঞ দলনেতাও শিক্ষার্থীর সাধারণ 
বুদ্ধি এবং তার দভি পরিচালনা-পদ্ধতির উপর মোটামুটিভাবে নির্ভর 
করতে বাধ্য । তরুণ আরোহীর পক্ষে এটি একটি চমত্কার অন্ুশীলন । 
খাডা শৈলগাত্র বেয়ে নামা,_ওঠার চেয়ে এমন কিছু শক্ত নয়, তবে এই 
শর্তে যে, নীচে নেমে যেতে শিক্ষার্থী বদ্ধপরিকর ৷ “অত্যধিক শক্ত হবে? এ 
সংশয় যেন মনেতে এতটুকু স্থান না পায়। “উচ্চ ছুরাব্রোহ পাহাডের কোনও 
থাক থেকে ভয়ঙ্কর ঝাপ দিতে হবে"__এ ধারণা মনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত 
করে। সে সময় “থাকের" প্রান্তের উপরিভাগ থেকে নীচের দিকে ভালভাবে 
দেখে নিয়ে অবশ্যই শৈলপৃষ্ঠাভিমুখী হতে হবে । নীচের দিকে ঝুকে দেখবার সময় 
নবশিক্ষার্থাদের দেহ-মনের অবস্থার প্রতি তীক্ষ নজর রাখ! দরকার কেননা খাড়া 
শৈলপৃষ্ঠের পাদদেশ থেকে শীর্ষদেশ পর্যন্ত দেখতে যত কঠিন দেখ য়, তার চেয়ে 
বহুগুণ কঠিন দেখাবে শীর্দেশ থেকে পাদদেশ পর্যস্ত দেখার সময় । অববোহণের 
সময় ধরার এবং পা-রাখার জায়গাগুলি দুচভাবে এবং একান্ত মনোযোগের সঙ্গে 
ব্যবহার করতে হবে । 


১৮০0 শৈলারোহণ 


দ্নড়ির সাহায্যে অবরোহণ করার প্রচলিত পদ্ধতিগুলির মধ্যে অন্তত একটিকে 
নৰশিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া উচিত, অর্থাৎ অত্যুত্তম বা শ্রেষ্ঠ 
পদ্ধতিটি অথবা! 'আংটা-পদ্ধতিগুলির? যে কোনও একটিকে । 


0 শ্রেষ্ঠ অবরোহণ পদ্ধতি [ 0155810 /১198581 ] 


নোঙ্গরের ( অবরোহণ-দঁড়ি যাতে বাধা আছে ) দিকে মুখ করে এবং নোঙ্গরের সঙ্গে 
একই সরলরেখায় দাড়িয়ে এক ভাজ দরভিটি ছু' পায়ের ফাক দিয়ে ঢুকিয়ে পিছন 
দ্বিকে নিয়ে সেখান থেকে তাকে বা বগলের নীচে দিয়ে সামনে এনে বুক বরাবর 
আডাআডিভাবে ভান কাধের উপর দিয়ে পুনরায় পিছন দিকে পাচার করে সেই 
অংশকে ঝা হাত দিয়ে এবং সামনের অংশকে ভান হাত দিয়ে ধরে রাখতে হবে ব৷ 
তার বিপরীত, অর্থাৎ দেহের সঙ্গে দড়িটি ইংরেজী “3, অক্ষরের আকারে জড়ানে। 
থাকবে । এক্ষেত্রে উর, কাধ এবং পিঠের পেশী দি মারফত দেহের ভার নিয়ন্ত্রণ 
করবে,_-হস্তদ্ধয় নয় প্রযোৌজনবোধে গতি কমাতে, বাডাতে বা থামাতেই 
কেবল হাত ছুটি ব্যবহৃত হবে। এই পদ্ধতি অতান্ত অস্বস্তিকর বলেই মনে 
হবে ফতক্ষণ না পাহাড়ের পাশ বেয়ে দীর্ঘদিন ধরে ধৈর্যসহকারে অনুশীলনের 
মাধ্যমে পদ্ধতিটিকে সহজ অভ্যাসে পরিণত কর! যাচ্ছে । 


2] আংটার সাহাব্যে অবরোহণ পদ্ধতি [ (575191952 295৩1] ] 


এর বিভিন্নতা অনেক ; একই আকারের একাধিক আংটা, একটি অবরোহুণ- 
কাটা, এবং একটি আলুমিনিয়াম-খিশের ব্যবহার এর অস্ততূক্ত। 


0 কাাধকোমর-উরুর সম্মিলিত সাজের সাহায্যে অবরোহণ পদ্ধতি 
| 715177585 4১125611 ] 


এটি দড়ির বা ফিতের একটি ফাস ( মোটামুটি আট ফুট পরিধির ) যাকে কাধ, উরু, 
কোমর এবং পিঠের চতুর্দিকে চেয়ারের ধণচে বিন্তস্ত করে নিয়ে এবং একটি “কু 
আংটার সাহায্যে অবরোহণ-দড়ির সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়। হয় । 

নবশিক্ষার্থীরা কেবলমাত্র তখনই অবরোহণের অন্থমতি পাবে যখন অবরোহপ-দড়ি 
ছাড়াও তদদতিরিক্ত হিসাবে অপর একটি দড়ির সাহায্যে সক্রিম্ম অবরোধ ব্যবস্থার 
মাধ্যমে নিজেদের নিরাপত্তা পুরোপুরি বজায় রেখে নেমে যেতে পারবে। 


0 থাকের দৈর্ঘ্য 


একটি "থাকের' দৈর্ঘ্য হল, এক অবরোধক থেকে অপর অবরোধকের মধ্যবর্তী 


শৈলগাত্রের উপরকার দুরত্বটা, আর এই দুরত্ব যর্দি বাট ফুট হয় তবে সেক্ষেত্রে 
ঘড়ি লাগবে আশি ফুট। 


কৃতিম আরোহণ 0 ১৮১ 


0 ছলীয় বোবাপড়। 

(১) একই দড়িতে আবন্ধ দলের প্রত্যেক সন্বশ্তই মানসিক বা শারীরিক শত্তি- 
এবং কর্মদক্ষত! দিয়ে যৌথ হ্ৃ্টির ব্যাপারে পরুম্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। 

(২) নেতাকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে এবং দলের অবশিষ্ট সাম্যের সার্থক 
সহযোগিতায় তার কর্মশক্তিকে অক্কুপ্ন রাখতে হবে । নেতাকে অবশ্যই নিজের 
শক্তি সন্বদ্ধেও ওয়াকিবহাল থাকতে হবে এবং দলের শক্তি এবং শৃঙ্খলা ও. 
আত্মবিশ্বাসের নৈতিক অবস্থা সন্বদ্ধেও ত্বরিত সিদ্ধান্ত স্থির করতে হবে । 

(৩) পরম্পরের সহযোগিতায় দলবদ্ধভাবে সম্পাদিত কর্মের মধ্যেই দলীয় শক্তি 
নিহিত এবং পরস্পরের নিবিড় সহযোগিতায় দলবদ্ধভাবে সম্পাদিত কর্মের 
মাধ্যমেই আত্মবিশ্বাম বাড়ে । এক্ষেত্রে দক্ষতা, শান্ত ব্বভাব এবং সতর্কতাই 
সাফল্য সুনিশ্চিত করবে । 

(৪) নেতার অভাব দ্বিতীয় ব্যক্তি কর্তৃক পূরণ করা সম্ভব এবং সমহ্তটাই পরিচালন। 
করার অপরিমেয় ইচ্ছাও তার হয় । নিরাপদ্দ এবং সহজ শৈলপৃষ্ঠের উপরকার 
একটি অবরোধক পর্যন্ত সমস্তটাই একজন প্রার্থমিক শিক্ষার্থী পরিচালন। 
করতে পারে, তবে তা যেন কোনও মতেই নেতার অবরোধক অপেক্ষা দুই 
তিন ফুটের বেশি উপর পর্বস্ত না হয়। 

(৫) শৈলারোহুণে যৌথ কোৌঁশলী পস্থার প্রয়োজন হয়। দৃষ্টাস্তস্বরূপ, দ্বিতীয় 
ব্যক্তির পক্ষে ঘখন সমন্তটাই পরিচালন। করার এবং অধিকতর উচ্চতায় ওঠার 
প্রয়োজন হয়ে পড়ে, অথবা নেতার পক্ষে ছিতীয় ব্যক্তির কাধে দাডানোরও 
দরকার হয় এবং অন্যান্ত অনেক অবস্থাতেও। 

(৬) যৌথ কৌশলী পন্থা এবং দড়ি ব্যবহারিক বিস্তা সচিত্র ব্যাখ্যার মাধ্যমে 
নবশিক্ষার্থাদের বোঝানো! যেতে পারে। অত্যাধুনিক শৈলারোহণে জটিল 
কলাকৌশলই সাফল্য স্থনিশ্চিত করে,__একথা প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের অবশ্যই 
বোঝানো দরকার । 

(৭) দল যখন হাটে অথবা এক চড়াই থেকে অপর চড়াই-এ হাত-পায়ের প্রত্যক্ষ, 
সহযোগিতায় আরোহণ করে তখন দড়িতে আবদ্ধ হয়ে এক সঙ্গে চললে 
লময় বাচানো! যেতে পারে, নিরাপত্তার দিক দিয়ে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
অত্যুচ্চ কোনও অভীষ্ট সাধনের প্রয়োজনে প্রচেষ্টা চালানোর পক্ষে এটি একটি. 
উপযুক্ত অনুশীলন এবং এর দ্বারা দক্ষতার সঙ্গে দ্রুত দড়ি নিয়ন্ত্রণ করা এবং 
দলীয় বোঝাপড়ার অনেক কিছুই শেখা যেতে পারে । 


7 জুমার ব্যবহারে অত্যাধুনিক পদ্ধতি 
প্রথমত, জুমারের নীচে ফাস জুড়ে দিতে হবে । অনেকে আবার প্রতিটি জুয়ারে 
১৮২০) শৈলারোহণ 


৫/৮ইঞি অথবা ৯/১৬ ইঞ্চি চওড়া ফিতের ছুটি করে ফাস ব্যবহার করাটাই 
পছন্দ করে বেশি, কিন্তু ১৮ ইঞ্চির একক ফাসও সন্তোষজনক ভূমিকা গ্রহণ করে 
এই সব ফাস জুমাবের কোণেতে জোরে জোরে ঘব। থেয়ে ছড়ে যাবে, স্ৃতরাং 
প্রত্যেকের উচিত ঘনঘন এদের পরীক্ষা! করে দেখা । 

ফণাসের দের্ঘ্য কত হওয়া উচিত এবং ৮:851178-এর জন্য আরোহীর তা 
কোথায় জুড়ে দেওয়া! উচিত,_-এ সবের অনুমোদিত বিধি নির্ধারণ করা কঠিন। 
সহ-সাহায্যকারী হাতিয়ারের (9৪৮-৪1৫০:) সঙ্গে ফিতের সিড়ি ব্যবহার 
করে এই সমস্তার প্রায় সবটাই এড়ানে। যায় যেহেতু 71)81108-এর জন্ত 
সাহায্যকারী হাতিয়ারগুলিকে (5109) আগে থেকেই খাটিয়ে ব্বাখা হয়। 
সহ-সাহায্যকারী হাতিয়ারের সঙ্গে ফিতের সিডি যদি ব্যবহার করা নাহয় তবে 
সেক্ষেত্রে নিজেদের সাজপরগ্ামের সঙ্গে সামপ্রশ্ত রেখে নিম্নলিখিত নির্দেশগুলির 
ঈষৎ পরিবর্তন ঘটাতে হবে। এক) কোমর-ফাসে ছুটি আংটা আটকাতে হবে। 
ছুই) ডান দিককার জুমারটি দড়িতে আটকাতে হবে। তিন) জ্ুম়ারে 
সাহাযাকারী হাতিয়ার এবং কোমর-ফাসের ডান আংটায় সহ-সাহাযাকারী 
হাতিয়ারের উপর্রকার ফাল “ক্লিপ করে দিতে হুবে। চার) প্রথম জুমারটির 
নীচের দড়িতে বৰ! জুমারটি আটকাতে হবে, তাতে পাহাধ্যকারী দ্বিতীয় হাতিয়ারুটি 
“কিপ' করে দিতে হবে, এবং কোমর-ফশাসের বা আংটায় সহ-সাহাযাকারী 
হাতিয়ারের নীচেকার ফশাসটিকেও “ক্লিপ করে দিতে হবে | পাঁচ) ডান দিককার 
সাহায্যকারী হাতিারের তৃতীয় ফণাসে ডান পা এবং বা দ্বিককার সাহায্যকারী 
হাতিয়ারের দ্বিতীয় ফাসে বা পা স্থাপন করতে হবে । ছয়) উপরকার জুমারটি 
ঠেলে (লিভারের ক্রিয়া যারফৎ্) যথাসম্ভব উপরে তুলে দিতে হবে এবং তাতে 
আটকানো ফাসের উপর দাড়িয়ে পড়তে হবে । এক্ষেত্রে ডান পা এবং কোমরের 
উপর সমভাবে ভার পড়া উাচত | সাত) ছিতীয় জুমারটিও ঠেলে প্রথম জুমারের 
কাছ বরাবর তুলে দিতে হবে । আট) দ্বিতীয় জুমারে তার স্থানাস্তরিত করতে 
হবে, এবং নীচেকার পা সিধে করে রাখতে হবে, সহজ এবং সাবলীল এক পদক্ষেপেই 
নিধে হয়ে দাড়াতে হবে, উপরকার জুমারটিকে ঠেলে যথাসম্ভব উপরের দিকে তুলে 
দিতে হবে। অল্প অনুশীলনের মাধ্যমে সামান্তই শক্তি প্রয়োগ করে যে কেউ 
অনায়াসে এ কাজ করতে সক্ষম হবে । জুয়ারটি ঠেলে উপরের দিকে তোলার সময় 
পা থাকবে ভারবিহীন অবস্থায়, তৰে পা-দানিতে যৎসামান্য ছোয়। তো লাগিয়ে 
ব্লাখতেই হুবে য। তাতে পা আটকে ব্বাখতে সাহাধ্য করবে । 


0 জুমার ব্যবহারের অন্যান্য বিষয়গুলি 


এক) প্রথমত, আরোহী যখন নীচেকার জুমারটিকে ঠেলে উপরে তোলার চেষ্টা 
করবে তখন জুমারটি সেই সঙ্গে দড়িটিকেও তুলে নিয়ে যাবে । এই প্রতিকূল 


- কুত্িম আন্োছণ 00 ১৮৩ 


পরিস্থিতি এড়াতে হলে হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে ০2:4-টিকে (দড়ি আটকে 
রাখার এবং টিলে দেওয়ার ছিটকিনি ) প্রতিবারই আলগ। দিয়ে যেতে হবে 
যতক্ষণ না আরোহী পর্যাঞ্ধ উচ্চতায় উঠতে পারছে, দির ভাবের জন্য তখন 
আর তা করা অনাবশ্যক। ছুই) কোমর-ফশীসে আটকানোর জন্য মনোনীত 
সহ-সাহায্যকারী হাতিয়ারের ফাটি উপযুক্ত মানের হওয়া উচিত। ধর্ষণের 
ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হলে নেই ফাসটি অবশ্যই পাঁলটানে! উচিত । তিন) ছুটি জুমারই 
যে শরীরের সঙ্গে সঠিক এবং দৃঢ়ভাবে যুক্ত আছে সে ব্যাপারে আরোহীকে 
সব্দদাই নিশ্চিত থাকতে হবে। চার) কোমরের উপর কতখানি ভার চাপবে, 
কতটাই বা ভান পায়ের উপর পডবে, এবং আরোহণ সাধারণত কতটা জটিল 
হবে, এ সবই নির্ভর করবে “থাক” কতট। কোণাচে তার উপর । 3017)41108 
করার নিধু'ত “কোণ হল প্রায় আশি ডিগ্রার -কাছাকাছি। কোণ যদি 
অধিক মাত্রায় অবনত হয় তবে সেক্ষেত্রে শরীর সোজা রাখা অত্যন্ত কষ্টসাধা 
হয়ে ওঠে, কারণ কোমরের সঙ্গে উপরকার জুমারের সংঘুক্তিকরণ ফাসটি খুবই 
ছোট । এক্ষেত্রে সহ-সাহায্যকারী হাতিয়ারের প্রথম ফাসটির পরিবর্তে দ্বিতীয় 
ফাসটির সঙ্গে সংযুক্তি সাধন করে এর দৈর্ঘ/ বাড়িয়ে নিতে হবে। একোণটি, 
যানানসই অবনত হলে সবচেয়ে ভাল হয় যদি সাহাযাকারা হাতিয়ার থেকে পা 
ছুটিকে সরিয়ে নিয়ে দু'হাতে ছুটি জুমার ধরে হেটে উঠে যাওয়া যায়। পক্ষান্তরে, 
আরোহণ যদ অত্যন্ত দুরারোহ হয়, এবং বিশেষ করে পা ছুটি যদি শৈলগাত্রের 
নাগাল না পায় তবে সেক্ষেত্রে উপরকার সিডির উপরের ফাসেতে তোগ্মালে 
জাতীয় কাপডে তৈরী বিশেষ ধরনের একটি বসার ফাস (11107 ১১৭ 
»108 ) জুড়ে দিতে পারলে আরোহণ অনেক বেশি আবামদায়ক হবে ' বুক- 
সাজও (0116১. 119.0০১১ ) সাহায্য করবে । পাঁচ) বৰ এবং ভান স্বভাবতই 
ভিন্ম্খী হয়ে যেতে পারে। ডান জুমার সেটিকেই বোঝাবে যার হাতল ডান 
হাত দিয়ে.ধরলে বুডো৷ আঙনলটি থাকবে ০4১1 এবং নিরাপদ ছিটকিনিটির 
পাশে । ছয়) উপরকার প্রায় সব বিবয়গুলি ৮1511 গিটের ক্ষেতে অথবা বিভিন্ন 
ধরনের আরোহণ-যস্ত্ের (4১5050৫৬1 ) বেলাতেও সমভাবে প্রয়োগ করতে হবে। 


2 জুমার এবং নিরাপত্তা 

আরোহণ করতে যাদের সাহায্য নেওয়া চলে এমন কয়েক ধরনের আরোহণ- 
যন্ত্র বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, কিন্তু এদের মধ্যে জুমারের কর্মক্ষমতাই 
কার্ষোপযোগী। তবে বরফ মাথা অথব। কাদা মাথা দড়িতে এর। কিন্তু পিছলে 
যাবে । এমন সব পরিস্থিতিতে “গিবসের” আরোহণ-যস্ত্রই উপযুক্ত | 

বওমানে জুমার যদ্দিও সর্বাধিক কার্ধকর তথাপি একে অবশ্যই সতকতা এবং যত্তের 
লক্ষে ব্যবহার করতে হবে । এদের অপব্যবহার করলে তা গুরুতর আঘাতের এমনকি 


১৮৪0 শৈলারোহণ 


সৃত্যুর কারণ হয়ে দাড়াবে । আরোহণ করার সময় অমনোযোগিতায়, অবহেলায়, 
অনভিজ্ঞতায় অথবা আনন্দে আত্মহারা! হয়ে আরোহী যদ্দি কোমরের সঙ্গে জুয়ারের 
সংযুক্তি সাধন না করে এবং দড়ির প্রান্ত যদি কোমরে শক্ত করে বেঁধে ন। রাখে তবে 
হাত ফপসকালেই সে পড়ে মবে, অথবা গুরুতর আঘাত পাবে । চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি 
হলে অনেক সময় অনেক কিছুতেই অনিয়ম ঘটার সম্ভাবনা! থাকে তা সে 
আপশোষেই হোক বা আনন্দেতেই হোক, এবং তা ঘটে যেতে পারে মনের 
তারসাম্য ব্যাহত হয় বলেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে সময় মতো জুয়ার এবং দড়ির 
প্রাস্তকে কোমরের সঙ্গে সঠিক পদ্ধতিতে সংযুক্তি সাধন করার যৌক্তিকতা অবশ্যই 
মেনে নিয়ে কাষকরভাবে )77178 করাই নিরাপদ । 

সাবধান! এক ধরনের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ বিপদ আছে যা জুমারের ক্ষেত্রে 
অদ্ভুতভাবে ঘটে যায়। সম্ভাবন।টি হল,-_-নিরাপদ ঘোড়াকলের সঠিক অবস্থান 
এবং কার্ধকরিতা ছাডাই জুমারকে দড়িতে আটকে ব্যবহার করা হতে পারে। 
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কোণাঁকুণিভাবে টাঙানে। দভিতে সহজেই এটি ঘটতে পারে ' আরোহীকে অবশ্যই 
নিশ্চিত হতে হুবে যে দড়িটি জুমারের খাজে আটকেছে, ০4.1৬-টিও দড়িটিকে 
কামড়ে ধরে আছে, এবং নিরাপদ ঘোড়াকলটি যথাস্থানে সঠিকভাবে কর্মরত । 
লম্বতাে টাঙানে। দড়িতে জুমার ব্যবহার করার সময় সাধারণত খুব সহজেই 
এ সব বিষয়ে নিশ্চিতভাবে জান! যায়, কিস্তু কোণাকুপিভাবে টাঙানো দাড়ির 
বেলায় ভূলের ফাদে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবন। থাকে । কোপণাকুপিভাবে টাঙানে। 
কোনও দড়িতে যর্দি হাতলটি লম্গভাবে ধরে জুমার আটকানো হয় তবে সেক্ষেত্রে 


কঞজ্িম আরোহণ 0) ১৮৫ 


€414-টি নিরাপদ ঘোড়াকলটিকে যথাস্থানে পুনঃপ্রতিন্িত হতে বাধা দিতে 
পারে। এই বিপত্তি এড়াতে হুলে দড়িতে জুমার আটকানোর সময় হাতলটি- 
ঘাতে দড়ির সঙ্গে সমাস্তরালভাবে অবস্থান করতে পারে সেই ব্যবস্থাই কর! 
উচিত। জুমারটি দড়িতে সঠিকভাবে আটকেছে কিন সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে 
খুব ভালভাবে তা পরীক্ষা করতে হবে | ৮1051-এর সাহায্যে আরোহুণগ্- 
সমর্থনযোগ্য । লম্বভাবে টাঙানো দড়িতে “ভ্রিস্তরীয়” 21851. পদ্ধতি প্রয়োগ 
করলে (ছু'পায়ে ছুটি এবং বুকে একটি ) সহজে এবং নিরাপদে ওঠ! নাম! করা 
যায় । 


0) অসুবিধায় পড়লে দড়ি কীন্ডাৰে ব্যবহার করতে হুবে 

ঘাযখভাবে কাজ করতে অক্ষম হলে বা কিছু ভুল করে বসলে দড়ি কিভাবে 

ব্যবহার করতে হয় সেই পদ্ধতিপমূহ নীচে উল্লিখিত হল। 

(১) উপর থেকে কোনও সময় নেতা যদি পড়ে যায়, তবে সেক্ষেত্রে ছু" নম্বর 
সদস্য অবশাই তার পিছন দিককার পাথরে নিজেকে স্থদুঢভাবে নোঙ্গর 
কর। অবস্থায় ধরে থাক! সক্রিয় দড়ির সাহায্যে নেতার পতনকে দুঁঢ়তাপূর্ণ 
ভাবে রোধ করার চেষ্টা করবে । নেতাকে যর্দি আটকানে। যায় তবে 
তাকে নীচেকার একটি থাকে নামানোর জন্য তিন নম্বর নদন্যের কাছ থেকে 
সহযোগিতা! প্রয়োজন হবে, এবং সম্ভব হলে অপর আবোহীদের কাছ থেকেও, 
অবশ্য তারা যর্দি সে সময় আশেপাশে কোথাও থাকে তবেই । একজন 
সাধারণ ব্যক্তি দড়ির সাহায্যে অপর ব্যক্তিকে ছুই-এক ফুটের বেশি টেনে 
তুলতে পারে না । 

(২) নিয়স্থিত কোনও স্থান থেকে আরোহী যদ্দি পড়ে যায় তবে তার উচিত সঙ্গে 
সঙ্গেই বিপদ্দ-সংকেত মাধ্যমে সঙ্গীদের সাবধান করে দেওয়ার চেষ্টা করা। 
বন্ধনপূর্বক গতিরোদ করে আরোহীকে আটকে দেওয্রার প্রয়োজনে উচিত 
হল, তত্ক্ষণাৎ দড়িটিকে আটর্সাট করা, তবে তাকে না টেনে অথবা ঝাকুনি 
ন] দিয়ে । তারপর দরডিটি ধীরে ধীরে আলগ! দিয়ে তাকে নীচের দিককার 
কোনও স্থরক্ষিত এবং উপযুক্ত দাড়াবার জায়গায় 'অথবা কোনও অবস্থান- 
স্থলে নামিয়ে দেওয়া উচিত । 

(৩) আড়াআড়িভাবে আরোহণ করার সময় নেতা অথব। শেষ সদশ্য যদ্দি পড়ে যায় 
তবে সে দ্বোলকের মতো! দুলে ঝুলে পড়বে । সঙ্গে সঙ্গেই তাকে অবশ্যই 
অবরোধ করতে হবে অথব! তাকে ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামাতে হবে 
যতক্ষণ না সে ধরার এবং পা-রাখার পরধাপ্ত জাক্গার সংস্পর্শে স্থিতিশীল 
হতে পারছে কিন্বা মধ্যবর্তী কোনও সুত্র-অবরোধক বা ধাবনরত-অবরোধকের' 
সাঙ্গিধ্যে পৌছাতে সমর্থ হচ্ছে। 


১৮৬ শৈলারোছণ 


€৪) আবহাওয়াজনিত অস্থবিধাজনক এবং প্রতিকূল পরিবেশ প্রায়ই প্রতিবদ্ধকত৷ 
হুটি করে, এএরূপ পরিস্থিতিতে কথার মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা কর! দুরূহ, 
ব্যাপার তো! বটেই, কখনও কখনও আবার অসস্ভবও বটে। কথাবার্তা হখন 
স্তনতে পাওয়া যাবে না৷ তখন দড়ি-সংকেতের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন কর। 
যেতে পারে । সংকেতটি হল, দড়িতে একবার টান মারলে "লা আরম্ভ করা” 
বোঝাবে, এবং দড়িতে ছু'বার টান মারলে আরোহী “যেখানে আছে সেখানেই- 
তাকে থাকতে হবে বোঝাবে, অথবা সহজেই বোধগম্য হয় এমন কোনও 
পদ্ধতিকেও এ উদ্দেশ্টে প্রয়োগ কর! যেতে পারে, অবশা সেজন্য চাই পরস্পরের 
মধ্যে পৰ্রচ্ছন্ন বোঝাপড়া । 


0 বাধ্য হয়ে উন্মুস্ত আকাশতলে রাত কাটানো [ 815 ০৪:০6708 ] 


ইদানিং নান! পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে এটিই হল দক্ষতার সর্বাধিক সুস্পষ্ট 
ও সহজবোধ্য বৈশিষ্ট্য যা শেখানোর জন্য ব্মানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রশিক্ষণ 
শিবিরপগ্তলিতে অনুশীলন করানে। হচ্ছে । একথা! নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কৃত্রিম 
অংশনহ দীঘ” অত্যুচ্চ চড়াই পথ ধরে নিরাপদ এবং উপভোগ্য আরোহণের জন্য 
এটি অবস্থাই পর্বতারোহণ-পরিকল্পনার একটি উন্নয়নমূলক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে 
উঠবে । প্রতিটি পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণ শিবিরের মাধ্যমে উন্মুক্ত আকাশতলে 
রাত কাটানো কৌশলের কিছু-না-কিছু শেখানো উচিত। অনেক পর্বতারোহী 
ক্উচ্চ হিমালয়ে ঠাণ্ডার ছুঃসহতাকে আদৌ আমল দিতে চায় না এবং অনেক 
সময় এই হঠকারিতার জন্য চরম মূল্য দিতে হয়, এটাও প্রমাণিত । হিমালয়ে 
উন্মুক্ত আকাশতলে রাত কাটানো! অনুশীলন কলার অঢেল অঞ্চল আছে। সে লব 
অঞ্চলে প্রান্সই যাদের যাওয়ার স্থযোগ আসে এমন সৌভাগ্যবানদের সে স্থযোগের 
পুরোপুরি স্যবহার করা উচিত। অত্যাধুনিক সাজসরঞ্তামের শ্রেষ্ঠত্ব বিফলে 
যাবে, যতক্ষণ না উন্মুক্ত আকাশতলে রাত কাটানোর প্রাথমিক কৌশলাদির 
পরিপূর্ণ জ্ঞান অজিত হুচ্ছে। 


কম্তিম আন্োহথ [0 ১৮৭" 


-নলশিক্ষার্থীদেক্স শিক্ষা দেওযস্মাল্স প্রাথমিক লক্ধত্তি 


শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়গুলিতে পদ্ধতি ছুবে এই রকম, প্রশিক্ষক হাতে-কলমে 
€ ব্যাখ্যা এবং প্রদর্শনের মাধ্যমে ) শিক্ষা দেবে এবং নবশিক্ষার্থী অনুশীলনের 
মাধ্যমে তা অনুমরণ এবং অনুকরণ করে যাবে, যতক্ষণ না সে দেই সব কলাকৌশলে 
পরম দক্ষত। অর্জন করতে পারছে বা বিশারদ হতে পারছে । পরবর্তী বিষয়ব্ত 
শেখবার আগে শিক্ষার্থীর উচিত সেই সব নিয়েই অনুশীলন করে যাওয়া । 
নবশিক্ষাথথীর একটিও ক্রটি মেনে না নিয়ে এবং অপরীক্ষিত অবস্থায় তাকে 
কখনই যেতে ন] দিয়ে প্রশিক্ষণ শিবিরের শুরু থেকেই সেখানে একটি উচ্চমানের 
আবহাওয়া গড়ে তোলা উচিত। লহজ ক্ষেত্রে এবং সহজ শৈলে উপযুক্ত কৌশল 
প্রয়োগ কর! সহজ, অবশ্য যদি শুরু থেকেই অভ্যাসের মাধ্যমে উপযুক্ত কৌশল 
আয়ত্ব করার স্থযোগ সুবিধাদি থাকে | এই সব কৌশল নবশিক্ষার্থীর পক্ষে শুধুমাত্র 
নিজের চেষ্টায় অঞ্জন কর! কখনই সম্ভব নয়। যদি তাকে খুব তাড়াতাড়ি কঠিন 
শৈলে নিয়ে যাওয়া হয়, ( যেখানে বিপদ বেশি এবং উন্নতমানের কৌশলগত 
জটিলতা আছে ) আধ-শেখা মূল নিয়মগ্ডপণি সে তখন তুলে যাবে এবং তুচ্ছ আতঙ্ক 
বা উদ্বেগ তার মনে জুড়ে বসবে । ফলে প্রয়োজনীয় ভারসাম্য বজায় রাখার 
নীতির পরিবর্তে কোনও বিধিানয়ম না মানার দিকে সে তখন ঝু'কবে। * 
নবশিক্ষার্থীরা যখন ১০: প্রশিক্ষণের উন্নত পর্যায়ে পৌঁছে যাবে তখন তাদের 
প্রাথমিক চর্চাগুলিতে ফিরে যেতে এবং কৌশলের গোড়ার দ্রিককার নিয়মকা ুন- 
গুলি বারংবার অনুশীলন করতে উৎসাহিত করা উচিত । প্রথম পর্যায়গুলি থেকে 
পুরানোতে ফিরে গিয়ে অনুশীলনের মাধ্যমে নবশিক্ষার্থীর নিজেদের শিখিয়ে 
পড়িয়ে পাকাপোক্ত করে নিতে সক্ষম হয়। কৌশলের প্রারস্ভিক এবং মৌলিক 
নিয়ম কাননে ফিরে গিয়ে নবশিক্ষার্থার! প্রায়ই স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে শেখে যে 
অতি কঠিন কাজে তার] কি সব ধরনের তুল করে বসে বা তারা তাদের প্রথম 
পাঠ ভূলে গেছে। বেপরোয়া আত্মবিশ্বাসের চেয়ে বরং সিষ্ধান্তে উপনীত 
হওয়ার ক্ষমতার উপরই সর্বদা! অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। 

শৈলারোহুণের 41১৪1 ক্রিয়াকলাপের সময় প্রশিক্ষক ম্বাভাৰিক ভাবেই দড়ি 
ছাড়াই আরোহণ করবে ; উদ্দেশ্য, সংযোগহীন থেকে নিজের দলের প্রত্যেক 
সদস্যের গ্রতি পালাক্রমে মনোযোগ দেওয়া । অনুচ্চ ঢাল আরোহুণের সময় 
প্রশিক্ষক নিজেকে দুজন নবশিক্ষার্থীর সঙ্গে একই দড়িতে সংযুক্ত করে নেবে এবং 
একই লঙ্গে তাদ্দের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্পূর্ণ শিক্ষা দিতে দ্বিতে আরোহণ 
করবে । যখনই তাদের অবরোধ করা হবে তখন ছুটি পৃথক আরোহণ পথ 


১৮৮ [] শৈলারোহুণ 


ব্যবহার করা ঘেতে পারে। এইভাবে সব নবশিক্ষার্থারাই অবরোধ ব্যবস্থার 
অথবা সক্রিয় আরোহণের মাধ্যমে নিজ নিজ অভ্যাস বজায় রাখতে পারবে । 
অত্যুচ্চ ঢাল বেয়ে ধাপে ধাপে আরোহণ করার সময় সঙ্কট দেখা! দিলে কেবলমাত্র 
জরুরী প্রয়োজন ছাডা ধরার এবং পাঁরাখার জায়গা কখন কোনটি কিভাৰে 
ব্যবহার করবে নে ব্যাপারে নবশিক্ষার্থীকে কোনও রূকম উপদেশ দেওয়া উচিত 
নয়। দূর থেকে ধরার এবং পা-রাখার উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন করা কঠিন, 
এবং এ ব্যাপাওর উপর অথব। নীচ থেকে উপদেশ দেওয়া মোটরগাডীর পিছনের 
সীটে বসে ড্রাইভ করার শামিল। কখন কি করতে হবে সে সব কথা 
নবশিক্ষার্থীকে বারংবার বলতে থাকলে সে যত-ন। বিরক্ত হয় তার চেয়ে অনেক 
বেশি বিরক্ত হয় তাঁকে আজে বাজে কথা বললে, বাস্তবিকই তার পক্ষে তা করা 
শারীরিকভাবে অসম্ভবও হতে পারে । অবিরাম উপদেশ অহেতুক হয়নানি 
করে, উৎক বাড়ায় এবং নবশিক্ষার্থীর মনোসংযোগ ক্ষমতাকেও বিনাশ করে । 
সতর্ক পর্বতারোহী এবং সুদক্ষ নেতা তৈরী করাই হল শিক্ষাদানের মূল লক্ষ্য । 
সদ্ুশমনা সঙ্গীদের খুজে বার কর। অথবা কোনও পরবতাক্জোহণ সংগঠনে যোগ 
দেওয়ার ব্যাপারে নবশিক্ষার্থাদের উৎসাহিত করা সঙ্গত যাতে তারা 
পর্বতারোহণের অপার আনন্দকে চরমভাবে উপলদ্ধি করতে পারে । 

জ্ঞান বা দক্ষতা অজন করার ব্যাপারে যে সব নবশিক্ষার্থীরা ধীর তাদের প্রতি 
অধ্যবসায়ী হওয়া উচিত । আবার, কৌশলকে ঘারা চটপট বেছে নেয়, বুঝে 
ফেলে, তাদের কখনই অতিমাত্রায় উৎসাহিত করা উচিত নয় অথবা উচ্ছৃসিত 
গ্রশংশা করাও উচিত নয় । 

মনে রাখতে হবে যে, প্রশিক্ষণ শিবিরে থাকাকালীন প্রায় সব নবশিক্ষার্থারাই 
তাদ্দের বাষিক ছুটির দিনগুলিব্র সম্ভবত বেশির ভাগটাই ফুরিয়ে ফেলে । তাই 
এই প্রশিক্ষণকে তার্দের কাছে উপভোগ্য এবং আকর্ষণীয় করে তুলতে হলে কোনও 
বিশেষ শিক্ষার্থীর সঙ্গে অতি অন্তরঙ্গ না হয়ে তাদের সবার সঙ্গেই সমভাবে 
আচরণ কর! এবং প্রশিক্ষণের সময় প্রত্যেকের প্রতি পক্ষপাতহীনভাবে যত্ববান 
হওয়া উচিত । 


নবশিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়ার প্রাথমিক পদ্ধতি 0) ১৮৯ 


